সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
১ জানুয়ারি
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০
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বাংলাদেশ হাজার বছরের বর্ণিল ও বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ লীলাভূমি। হাজার বছরের সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আজও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ। লোকজ সংস্কৃতি আমাদের অন্যতম শক্তি যা বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বাতন্ত্রকে জানান দেয়। বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, নির্মিত ও পরিবেশনা কৌশল আসলে মিশ্র প্রকৃতির; বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা, ভাষা ও প্রকরণের সমন্বয় ঘটে আমাদের সংস্কৃতি আজকের জায়গায় পৌঁছেছে।
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করতে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
উৎসব আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে ১ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল ৪টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এসময় একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্তিত ছিলেন।
২০২০ শুক্রবার বিকেল ৪টায় একাডেমির নন্দনমঞ্চে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি; উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন একাডেমির সচিব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া।
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিবেশার মধ্যে রয়েছে সমবেত সংগীত, যন্ত্রসংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলা, পালা, একক সংগীত, বাউল সংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, যাত্রা, সমবেত নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা, পুতুল নাট্য, একক আবৃত্তি, শিশুদের পরিবেশনা, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগীত ও নৃত্য, নাটকের কোরিওগ্রাফি, বৃন্দ আবৃত্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পরিবেশনা, আঞ্চলিক ও জেলা ব্রান্ডিং বিষয়ক সংগীত ও নৃত্য এবং জেলার ঐতিহ্যবাহী ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী।
২ জানুয়ারি
‘ফ্ল্যাশ অন রহিঙ্গা জেনোসাইট’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন
‘ফ্ল্যাশ অন রহিঙ্গা জেনোসাইট’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি। ২ জানুয়ারি সকাল ১০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি বলেন, ‘ মায়ানমার আমাদের শত্রু নয়। আমরা প্রতিবেশিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে চাই। রহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করছি। চীন আমাদের সাথে আছে। চীনসহ সমর্থনকারী অন্যান্য দেশগুলোকে নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় মায়ানমার সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রদর্শনীর প্রতিটি ছবির মধ্যে রয়েছে শত শত গল্প। আলোকচিত্রের পাশাপাশি আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে রহিঙ্গাদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুরোধ জানাই।’
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বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ‘রহিঙ্গা সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, এটা মানবতা, সভ্যতা ও সুন্দর পৃথিবী সকলের সমস্যা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রহিঙ্গা ক্যাম্পে ড্রামা থেরাপি আয়োজন করেছে যেখানে ট্রমাটাইজ শিশুদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু বানিজ্য সম্পর্ক থাকবে।
আলোকচিত্রী কেএম আসাদ, মোহাম্মদ হোসেইন অপু, সুমন পাল ও সালাউদ্দিন আহমেদের ২০১২ সাল থেকে তোলা ৫৭ টি এবং বিভিন্ন সময়ে রহিঙ্গা বিষয়ক মোট ১২০টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১নং গ্যালারিতে ভোরের কাগজ, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৭ দিনব্যাপী ‘ফ্ল্যাশ অন রহিঙ্গ জেনোসাইট’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
৩ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০ এর জমকালো উদ্বোধন অনুষ্ঠিত
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বাংলাদেশ হাজার বছরের বর্ণিল ও বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ লীলাভূমি। হাজার বছরের সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আজও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ। লোকজ সংস্কৃতি আমাদের অন্যতম শক্তি যা বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বাতন্ত্রকে জানান দেয়। বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, নির্মিত ও পরিবেশনা কৌশল আসলে মিশ্র প্রকৃতির; বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা, ভাষা ও প্রকরণের সমন্বয় ঘটে আমাদের সংস্কৃতি আজকের জায়গায় পৌঁছেছে।
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করতে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
৩ জানুয়ারি ২০২০ শুক্রবার বিকেল ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।
আবহাওয়া জনিত কারনে পূর্বনিধারিত উদ্বোধনী আয়োজন একাডেমির নন্দনমঞ্চ থেকে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে স্থানান্তর করা হয়। উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি; উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ [image: image4.jpg]


অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন একাডেমির সচিব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, ‘মুজিববর্ষ উদযাপনের প্রাককালে বড় এই আয়োজনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্পীদের মেলবন্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে মানুষের কল্যানে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সংস্কৃতিক অঙ্গণকে আগের আবস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার। সংস্কৃতিক অঙ্গনকে জাগিয়ে তোলা দরকার। মানুষের দেহের পুষ্টি খাবার, মনের পুষ্টি সংস্কৃতি। বিভিন্ন পরিবেশনার মধ্যদিয়ে নগরবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে পরিচিত হবে, মনের খুদা মিঠবে।
উদ্বোধকের বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, যতবার এই মঞ্চে দাড়াই ততবারই জাতির পিতার কথা মনে পড়ে। কারণ তিনি এই শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বছরের প্রথমেই এই উৎসব শুরু হতে যাচ্ছে। এরপর আমরা ৬৪টি জেলায় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করবো। ঢাকায় সর্বশেষ উৎসব হবে। এভাবে সকল জেলা উপজেলায় সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, ‘এতোবড় একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি গর্বিত। আমার প্রার্থনা থাকবে এই মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে অত্যন্ত উঁচুমানের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। জাতি গঠনের মূল ভিত্তি আমাদের সংস্কৃতি। বর্তমান প্রথিবীতে চীনের যে উত্থান, তার পটভূমি কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই বাংলার বাইরে সারা বিশ্বে আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে আছে। আজকের যে স্বাভাবিকতা, স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি এর কারণ আমরা বাঙ্গালি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমি আস্বস্ত করছি, আমার যেটুকু সাধ্য আমি সহযোগীতা করব। বাস্তবমুখি আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যমুখি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’
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সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ‘এটি হবে এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসব। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে মানবিক মুল্যবোধে, রবিন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন যে সংস্কৃতির কথা বলেছন। বঙ্গবন্ধু যেই স্বপ্নটা দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিবেশার মধ্যে রয়েছে সমবেত সংগীত, যন্ত্রসংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলা, পালা, একক সংগীত, বাউল সংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, যাত্রা, সমবেত নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা, পুতুল নাট্য, একক আবৃত্তি, শিশুদের পরিবেশনা, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগীত ও নৃত্য, নাটকের কোরিওগ্রাফি, বৃন্দ আবৃত্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পরিবেশনা, আঞ্চলিক ও জেলা ব্রান্ডিং বিষয়ক সংগীত ও নৃত্য এবং জেলার ঐতিহ্যবাহী ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী।’
যন্ত্রসংগীত শিল্পী কাজী হাবলুর পরিচালনায় ‘জয়বাংলা, বাংলার জয়’ গানটির সাথে যন্ত্রসংগীতের মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী পরিবেশনা শুরু হয়। একাডেমির শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর প্রথমদিনে উদ্বোধনী আয়োজনের পর ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ জেলার পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার পরিবেশনা শেষে একাডেমি প্রাঙ্গনে রাত ৮টায় শুরু হয় ঝিনাইদাহ যাত্রাদলের যাত্রাপালা।
উল্লেখ্য উৎসব আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে ১ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল ৪টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এসময় একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্তিত ছিলেন।
৪ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ২য় দিনে জব্বারের বলিখেলা, আলকাপ ও জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
৪ জানুয়ারি উৎসবের ২য় দিন একাডেমি প্রাঙ্গণে বিকেলে অনুষ্ঠানের শুরুতেই জামাল হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ‘জব্বারের বলিখেলা’। জব্বারের বলিখেলার দলে বর্তমানে ৪২ জন খেলোয়ারের মধ্যে উৎসবে ৬জনের দল অংশগ্রহণ করেছে। দলনেতা জামাল হোসেন, কোচ নূর মোহাম্মদ লেদু এবং খেলোয়ার তরিকুল ইসলাম জীবন, আখতার হোসেন, মো: রুবেল ও আমির হোসেন। আজকের বলিখেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন তরিকুল ইসলাম জীবন।
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অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিকেল ৫টা থেকে নন্দনমঞ্চে জেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশনার প্রথমেই জয়পুরহাট জেলার পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। ‘সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম মুজিবর এবং কল কল ছল ছল নদী করে টলমল’ গানের কথায় শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। 2টি সমবেত সঙ্গীত, আমি ভাসাইলিরে এবং যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা’ গানের কথায় নৃত্যশিল্পীদের 2টি সমবেত নৃত্য, গোবিন্দ কর্মকার, কবিরুজ্জামান মন্ডল ও বিমল চন্দ্রের পরিবেশনায় যন্ত্রসঙ্গীত, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী বেবী এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী ইমরান এর পরিবেশনায় একক সঙ্গীত এবং সবশেষে জেলা ব্রান্ডিং এর উপর ভিডিও পরিবেশনা দেখানো হয়।
রাজশাহী জেলার শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত ‘হে বাদামে আগুন কুঞ্জনে লাগালো’; নৃত্যশিল্পীদের অংশগ্রহণে ‘যদি রাত পোহালে শোনা যেত’ গানের কথায় সমবেত নৃত্য; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী রফিকুল আলম এবং রাজশাহির পুঠিয়া উপজেলার শিল্পী শিখা রাণী দাস বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে গান করেন, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী আব্দুর রশিদ, মাহফিজুর রহমান রিবন, লুইস, মিলন ও মনির। নন্দমঞ্চে সবশেষে  কুমিল্লা জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুমিল্লার প্রযোজনায় তথ্যচিত্র, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী রাসেল দেওয়ান, সঞ্জয় দেব এবং মোস্তফা হরি ভূষণ সূত্রধর এর পরিবেশনায় যন্ত্রসঙ্গীত, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুমিল্লা’র শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত ‘আব্দুল বারেক সরকারের গীত রচনা ও সুরারোপে ‘ওরে ও বাউল এ মাটিতে জন্মরে তোর এমাটিতে বৃদ্ধি’ হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু এবং এস ডি বর্মনের তাকডুম তাকডুম বাজাই গানের কথায় কুমিল্লা জেলা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়।
গত ৩ জানুয়ারি ২০২০ শুক্রবার বিকেল ৫টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি; উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন একাডেমির সচিব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া।
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আজকের অনুষ্ঠানের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে  একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে অনিুষ্ঠিত হয় আলতাফ হোসেনের পরিচালনায় রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী আলকাপ:  ‘নারী পুরুষ দ্বন্দ’। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জকে আলকাপের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।  ধিরে ধিরে এর পরিবেশনা রাজশাহী, নাটোর অতিক্রম করে নঁওগা পযন্ত বিস্তার ঘটেছে। হাস্যরসাত্মক কৌশলে সাধারনত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র বৈষম্য বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে তা সমাধানের পথনির্দেশ করে আলকাপের বিভিন্ন আখ্যান উপস্থাপন করা হয়। আলকাপের 5টি অংশ আসর বন্দনা, ছড়া, কাপ, বৈঠকী গান ও খেমটা পালা। এভাবেই আলকাপের পালা আখ্যান পরিবেশন করা হয়ে থাকে।
আলকাপ ‘নারী পুরুষ দ্বন্ধ’ পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেছেন আলাল, মুসলীমা, মনি, লুইস, মিলন, বকুল ও রহিম।
কাহিনী সক্ষেপ: নারী বলে আমি বড়, পুরুষ বলে না। আমি এ সংসারে সকল দায়িত্ব পালন করি আমি বড়। নারী বলে তা হলে তুমি দেখাও কিসে তুমি বড়। এক পর্যায়ে মোড়ল নানার কাছে বিচার দেয়া হয়। মোড়ল নানা বলে তোরা আমাকে বল কে কিভাবে বড়। শুরু হয় ‘নারী পুরুষ দ্বন্ধ’।
আগামীকাল ৫ জানুয়ারি ২০২০ বিকেল ৪টা থেকে একাডেমি প্রাঙ্গণ নন্দনমঞ্চে পরিবেশিত হবে কুড়িগ্রাম, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং রাত ৮টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে দর্শনির মিনিময়ে কুড়িগ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘কুশান পালা’ অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ হাজার বছরের বর্ণিল ও বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ লীলাভূমি। হাজার বছরের সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আজও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ। লোকজ সংস্কৃতি আমাদের অন্যতম শক্তি যা বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বাতন্ত্রকে জানান দেয়। বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, নির্মিত ও পরিবেশনা কৌশল আসলে মিশ্র প্রকৃতির; বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা, ভাষা ও প্রকরণের সমন্বয় ঘটে আমাদের সংস্কৃতি আজকের জায়গায় পৌঁছেছে।
২১ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিবেশনার মধ্যে রয়েছে সমবেত সংগীত, যন্ত্রসংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলা, পালা, একক সংগীত, বাউল সংগীত, ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, যাত্রা, সমবেত নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা, পুতুল নাট্য, একক আবৃত্তি, শিশুদের পরিবেশনা, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগীত ও নৃত্য, নাটকের কোরিওগ্রাফি, বৃন্দ আবৃত্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পরিবেশনা, আঞ্চলিক ও জেলা ব্রান্ডিং বিষয়ক সংগীত ও নৃত্য এবং জেলার ঐতিহ্যবাহী ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী।’

৫ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৩য় দিনে কুশান পালা ও জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে।
৫ জানুয়ারি উৎসবের ৩য় দিন একাডেমির নন্দনমঞ্চে বিকেল ৪টা থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকার পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, কারিশমা আবৃত্তি সংগঠনের পরিবেশনায় বিশেষ চিাহিদা সম্পন্ন শিল্পী শুপ্ত, হিসাম, সাফিন, সাফান, জাবের ও লিথি পরিবেশন করে বৃন্দ আবৃত্তি, ফারহানা চৌধুরী বেবী’র পরিচালনায় বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস পরিবেশ করে 2টি সমবেত নৃত্য, শিল্পী আশরাফুল আলম এর পরিবেশনায় একক আবৃত্তি, বহ্নিশিখা এর পরিবেশনায় ‘সোনা সোনা সোনা এবং বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ’ ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
[image: image10.jpg]


মেহেরপুর জেলার পরিবেশনায় ‘মেহেরপুর আমাদের মেহেরপুর’ সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সুলতানা টনি, রোকসানা, রাসেল, আমজাদ হোসেন, আসাদুল ইসলাম, মিনারুল ইসলাম ও জিনারুল ইসলাম, ‘ও আমার দেশের মাটি’ গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী অনামিকা, প্রিয়া, অনুভা, প্রজ্ঞা, আরিফা, মায়াবী, বনান্তী, হৃদিতা, ফারিয়া, যন্ত্রসঙ্গীত বাঁশিতে সুর তোলেন মো: আশিকুর রহমান লাল্টু ‘সোনা সোনা সোনা’, একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী তানিম মাহমুদ ও উপজেলা পর্যায়ের ফৌজিয়া আফরোজ তুলি। মেহেরপুর জেলার অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিজন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।
কুড়িগ্রাম জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং এর উপর ভিডিও পরিবেশনা, ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে এবং ও সোনাবন্ধু ধন’ গানের কথায়  ‍২টি সমবেত সঙ্গীত, বিজয় নিশান উড়ছে ঐ এবং তোমরা নাচো সুন্দরী কইন্যা গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য, একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের তারকা শিল্পী সাজু ও উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মুনতাহিনা মামুন মুমু। কুড়িগ্রাম জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রাশেদুজ্জমান বাবু।
কুষ্টিয়া জেলার পরিবেশনায় প্রথমেই তথ্যচিত্র প্রদর্শনী জেলা ব্রান্ডিং ‘কুষ্টিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এরপরে লালনের গানে সমবেত নৃত্য, সমবেত সঙ্গীত ‘পঞ্চকবির গান’ একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী  সরকার আমিরুল ইসলাম, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন সুজন, জাহিদ, বাসুদেব চক্রবর্তী ও আশিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী নাট্যকার মাসুম রেজা ও অভিনেত্রী সামরোজ আজমী আলভী। কুষ্টিয়া জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম,নাট্যকার মাসুম রেজা ও অভিনেত্রী সামরোজ আজমী আলভী।
ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
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একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত 8টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে অনিুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ রায়ের মূলগল্প অবলম্বনে স্মরণ রায়ের রচনা ও মদন মোহন রায়ের নির্দেশনায় এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুড়িগ্রামের পরিবেশনায় ‘হামার কুড়িগ্রাম’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দোহার: লালচাঁদ চন্দ্র রায় এবং অন্যান্য শিল্পীরা হলেন দুলাল রায়, ছবিতা রায়, স্বপন চন্দ্র রায় ও স্মরণ চন্দ্র রায়। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন মদন মোহন রায়, স্বপন চন্দ্র রায়, মজিবুর সরকার ও সজীব রায়।  বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় রুপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, লোককথা বা লোকগল্পকে আশ্রয় করে আখ্যানগীতের মাধ্যমে পালা গান পরিবেশনা করা হয়। কুশন পালা প্রাচীনকাল থেকেই দেবদেবীর উপাখ্যান বর্ণিত হতো। বর্তমানে এর বিস্তার ও প্রসারে সমাজ-জীবন ও পরিবেশের জীবনস্পন্দনকে তুলে ধরেন। পালাগানের উল্লেখযোগ্য দিক কুশান পালা। যে লৌকিক ভাষায় গ্রামীণ পালা গান রচিত হয় তা বাংলার সংস্কৃতি পূর্ব যুগের ভাষার সমগোত্রীয়।পালাগানের শুরুতে দীর্ঘ জবানীর মাধ্যমে শুরু হওয়া এর একটি বৈশিষ্ট্য। কুশান পালায় মূল ও দোহার চরিত্র ২টি মূল দায়িত্ব পালন করে। মূল পালার বিষয়কে দর্শক-শ্রোতার সামনে দোহার সহজভাবে উপস্থাপন করে।
আগামীকাল ৬ জানুয়ারি ২০২০ বিকেল ৪টা থেকে একাডেমি প্রাঙ্গণ নন্দনমঞ্চে পরিবেশিত হবে জামালপুর, পঞ্চগড় ও সিরাজগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং রাত ৮টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে দর্শনির মিনিময়ে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য পরিবেশনা ‘পদ্মার নাচন’।
৬ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৪র্থ দিনে পদ্মার নাচন ও জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয় বারেরমতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।
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6 জানুয়ারি উৎসবের 4র্থ দিন একাডেমির নন্দনমঞ্চে বিকেল 4টা থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরু হয়। পরিবেশনায় ছিলো জামালপুর, সিরজগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার পরিবেশনা। শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। জেলার পরিবেশনার আগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকার পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বরেণ্য শিল্পী সৈয়দ হাসান ইমামের একক আবৃত্তি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সাফান, শুপ্ত, শুসমী, অমিত, সাফিন ও লিথি, একক সঙ্গীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু সঙ্গীত দলের শিল্পী শ্রাবন্তী। দ্বীপা খন্দকারের পরিচালনায় ‘আয়রে আমার দামাল ছেলে এবং তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর’ গানের কথায় ২টি  সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে দিব্য সাংস্কৃতিক সংগঠন।
জামালপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং জারীগান এবং দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী টুটুল মাহমুদ, আশরাফুল হোসাইন, কাওসার আহমেদ, সাকিব হাসান শুভ, মো: সুমন মিয়া, নাজিমা আনছারী, শ্রাবন্তী, শশী ও শ্রেয়া। ‘তারায় করে ঝিকিমিকি’ ঘেটু নাচ এবং ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’ দেশাত্ববোধক গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে জনি, রাসেল, তপু, আকাশ, অন্তরা, রুপন্তী, সোনিয়া, সাথী, বিথী ও সুমী। একক সঙ্গীত জাতীয় পর্যায়ের তারকা শিল্পী টুটুল খান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সুমি আক্তার পরিবেশন করে লালনগীতি। যন্ত্রে সানাইয়ের সুর তোলেন শিল্পী মো: কবির, সঞ্জীব সেন, মো: বুলবুল ইসলাম, সেলিনা বেগম ও অজন্তা রহমান।
সিরাজগঞ্জ জেলার পরিবেশনায় ‘জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও প্রদর্শনী; বিজয় নিশান উড়ছে ঐ এবং নোঙর তোলো তোলো গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী ড. জান্নাত আরা হ্যানরী, রাশু, আশিষ, সাইফুল, দুর্জয়, সুইটি, রেনেসাঁ, প্রিয়ন্তী, আশা ও স্বপ্না সাহা। ‘দেখো আলোয় আলোয় আকাশ এবং আলোকের ঐ ঝর্ণা ধারায় গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী ড. জান্নাত আরা হ্যানরী, রাশু, লাজ, হুমায়রা, বিধা, জয়া, অনুরাধা, মামুন, ওসমান, সজীব, তালেব ও সাগর, একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ড. জান্নাত আরা হ্যানরী এবং উপজেলা পর্যায়ে স্বপ্না সাহা এবং যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী আজাদ রহমান, লিটন দাস, শাওন ও মানিক।
পঞ্চগড় জেলার পরিবেশনায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনী জেলা ব্রান্ডিং, সমবেত সঙ্গীত ‘হামার জেলা পঞ্চগড় ও হামার পানি টলমল এবং সোনার বাংলা গড়তে হলে ’ গানের কথায় শিল্পী নুরনবী জিন্নাহ, মো: মাহবুব, শিহাব, আদনান, মঞ্জু ইসলাম, আব্দুল মান্নান, পলি দত্ত, সাবরিনা, শবনম মীম, রোকসানা আক্তার ও মুক্তা রাণী; সমবেত নৃত্য ‘একটি মুজিবরের থেকে এবং কারার ঐ লৌহ কপাট ’গানের কথায় শিল্পী সুমন, পলাশ, লিটু, আনান, উমর ফারুক, লিপু, জ্যোতি, অহনা, নীড় ও তিলোত্তমা দাস; একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী স্বরনীকা বিশ্বাস এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রোকসান আক্তার এবং যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রঞ্জিত সরকার, জ্যোতি, রউস ও রুহিনী সিংহ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আবু তোয়াবুর রহমান।
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একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে অনিুষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য পদ্মার নাচন। রেজাউল সলকের নির্দেশনায় এবং রেজাউল সলক ও নছিমন নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় ‘চাঁদ সওদাগড়ের বানিজ্য পালা ও বেহুলার বিয়’ শির্ষক পরিবেশনাটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পদ্মা ও বেহুলা মো: শেরাবুল ইসলাম, দোহার মো: জাণরুল মন্ডল, গায়িন মো: আলী হোসেন, বাদক মো: আরিফুল, বাদক ও দোয়ার মো: কালু, দোয়ার মো: কামাল, সনেখা মো: তরিকুল ও নাচিয়ে মো: উজ্জ্বল।
কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে পদ্মপুরণের কাহিনী নিয়ে পদ্মার নাচন নামে এক ধরণের পরিবেশনা রীতি প্রচলিত রয়েছে। মূলত নৃত্যপ্রধান গীতিনাট্যাভিনয় এই লোকনাট্যের সাধারণ বিশেষত্ব। পদ্মপুরণের আখ্যানের গীতিনাট্যমূলক পরিবেশনায় নৃত্যের আধিক্য থাকে বলেই পরিবেশনা রীতির নামের সঙ্গে নাচন শ্বদটি যুক্ত হয়েছে। নৃত্য ছাড়াও এধরনের পরিবেশনা রীতিতে বর্ণনাত্বক গীত এবং সংলাপও অভিনয়ে লক্ষ্য করা যায়। মূলত পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত পদ্মপুরাণ গান থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে। কুষ্টিয়ার জেলার গ্রামে বসবাসরত নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমান জনতা এধরনের নাট্যপালার পৃষ্ঠপোষক। তারা সাধারণত সন্তান কামনা, বিপদ থেকে উদ্ধার, সাপের ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পাবার লক্ষ্যে পদ্মার নাচন আয়োজন করে থাকেন। আসরের শুরুতে বাদ্যযন্ত্রী ও অন্যান্য কুশীলব খোল বাদককে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে দাড়িয়ে ভূমি প্রণাম করে। এরপর বাদ্যযন্ত্রের তালে নাচের মাধ্যমে বামদিক থেকে ডান দিকে আসর পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে পরিবেশনায় একে একে রামস্তব, বন্দনা গীত ও পালার প্রসঙ্গ শেষে মূল আখ্যানে বর্ণনাত্বক গীত, গদ্য ও সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশনা চলতে থাকে।
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৭ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৫ম দিনে গুণাই বিবির পালা এবং রাজবাড়ী, মৌলভীবাজার ও বগুড়া জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।
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৭ জানুয়ারি উৎসবের ৫ম দিন একাডেমির নন্দনমঞ্চে বিকেল ৪টা থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকার পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে শিল্পী হিসাম, শুপ্ত, তেসিফ, জাবের, সাফিন ও স্বর্ণালি, একক আবৃত্তি করে শিল্পী লায়লা আফরোজ, ‘পিন্দারে পলাশের বন এবং নাও ছাড়িয়া দে’ গানের কথায় আনিসুল ইসলাম হিরু এর পরিচালনায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে সৃষ্টি কালাচারাল একাডেমি।
রাজবাড়ি জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী; মো: আরিফুজ্জামান চয়ন এর পরিচালনায় ‘ও পৃথিবী এবার এসে’ এবং মো: রেজাউল করিম লালন এর পরিচালনায় ‘দে তালি বাঙ্গালী’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী অনিকা দেবনাত পূজা, অন্তি ইয়োমি, সাদিয়া, মেহজাবিন, মৌনিতা আচল, ঐশ্বয রিমঝিম, হেমন্ত, শিপন, শিলা ও উপমা; সমবেত সঙ্গীত ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’ পরিবেশন করে শিল্পী নিজাম আনসারি, চপল সান্যাল, জান্নাতুল ফেরদৌস মিমি, টিটু কুমার দে, মামুন খান ও রাসেল; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ছায়া কর্মকার এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী তৌকির আহমেদ। এছাড়াও পরিবেশিত হয় যন্ত্রসঙ্গীত ।
বগুড়া জেলার পরিবেশনায় ‘জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও প্রদর্শনী; ‘ধন্য মুজিব ধন্য’ এবং ‘ভয় কি মরণে’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মেহজাবিন বিনতে রহমান, সাদিয়া ইসলাম প্রেরণা, কথা মনি পিউ, নাতাশা রাণী মোহন্ত, সুমাইয়া আক্তার, নির্মল চন্দ্র রায়, আব্দুল মতিন, রাহা রহমান ও রাকিব উদ্দিন আহমেদ; ‘কাকন তুলে ঝুমুর নাচন’ এবং দুখিনী বাংলা, জননী বাংলা’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মার্গারেট সুপর্ণা বেপারী তন্বী, সুস্মীতা মালাকার, সুষ্মিতা দাস, মনিষা খাতুন, রিয়ামনি, মোমিনুল ইসলাম সৈকত, মেহবুব হাসান সিমান্ত, মেহফুজ্জামান রিমন, শামীম মাহমুদ শাকিল ও শামীম হোসেন; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ম্যাক এপেল এবং উপজেলা পর্যায়ের সারিয়াকান্দির শিল্পী মো: জমিরুল ইসলাম জেমী, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী হাসিনুর রহমান হাসু, বিমল কবিরাজ, আব্দুর গফুর মতি, নিখিল চন্দ্র দাস ও আরমানুর রশদি আকাশ।
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মৌলভীবাজার জেলার পরিবেশনায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনী জেলা ব্রান্ডিং; ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ এবং ‘কেমনে চিনিব তোমারে’ গানের কথায় 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী রুবিনা মাহমুদ, ইপা বড়ুয়া, উপমা উর্বশী, নিশিতা দাস রাত্রী, টুম্পা দেবী, শহিদুল ইসলাম অভি, মাহবুব, মো: সুমন বাপ্পী, বাপন পাল ও কাইয়ুম আহমেদ; ‘লোকপ্রেম ভান্ডার আমার মৌলভীবাজার’ এবং ‘রঙ্গিলা বাড়ই দিছুইন খেলুয়া বানাইয়া রে’ গানের কথায় 2টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী রুবিনা মাহমুদ, ইপা বড়ুয়া, উপমা উর্বশী, নিশিতা দাস রাত্রী, টুম্পা দেবী, শহিদুল ইসলাম অভি, মাহবুব, মো: সুমন বাপ্পী, বাপন পাল ও কাইয়ুম আহমেদ; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ড. অনুপম পাল এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সুশান্ত দাস; এছাড়াও পরিবেশিত হয় যন্ত্রসঙ্গীত ।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিময়ে আব্দুল মাজেক প্রামাণিক ও মো: নাজমুল হোসেন এর নির্দেশনায় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘গুণাই বিবির পালা’ মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধলু মিয়া-সামাদ, লাল মিয়া-হাবিবুর শেখ, তোতা মিয়া-মোজাফ্ফর, গুণাই-মুন্নি, ডা. রহমান-মো: নাজিম হোসেন, খালেক-মো: আকিজ শেখ, আব্দুর রহমান-নায়েব আলী (ধলু মিয়ার চাকর), মানিকের মা-রোকেয়া, গুণাই সখি-মুক্তা, ঘটক:মানিক: বশির-আব্দুল মাজেদ প্রামাণিক, যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন কি-বোর্ড-আতালেব শেখ, ঢুলি-মানিক, বাঁশি-মো: পলাশ, জুরি-কামরুল ও প্যাড-লাবলু  ।
গল্পসক্ষেপ : গুণাই বিবির পালা: লালমিয়া ছেলে তোতাকে ধলু মিয়ার কাছে রেখে যায় মৃত্যুর সময়। বলে যায় সকল সম্পদ বড় হলে তোতাকে ফেরত দিতে। স্কুল করে ধলু মিয়া। তোতা ও গুণাই একই স্কুলে পড়ে। হরিণ শিকারে গিয়েদলু মিয়া রফিক কাজীর বাড়ী যায় (গুণাইয়ের দাদা) । ধলু মিয়া গুণাই কে দেখে পাগল হয়ে যায়। তোতা গুণাইকে বিয়ে করে। ডা. রহমান ও দলু দুই বন্ধু । ডা. রহমান যখন পড়তে বিদেশ যায় তখন ডা. রহমানের স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে ধলু মিয়া। ফিরে এসে তখন ডা. রহমান ধলু মিয়া ও তোতার মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে চায়। মানিক গাছ কাটতে গিয়ে মারা যায়। ধলু মিয়া মানিকের মা কে বলে তোতা মিয়া কুড়ালের আঘাত করে মানিক কে মেরে ফেলেছে।পুলিশ ধরে তোতাকে। ধলু মিয়া এই সুযোগে গুণাইয়ের কাছে যায়। ছলনায় আশ্রয় নেয় গুণাই। নয় লক্ষ টাকা ও জমিদারী চায় গুণাই। ডা. রহমান গুণাইকে বাঁচায়। গুণাই জানতে পারে কোর্টে ফাঁসির অর্ডার হবে তোতা মিয়ার। এই সময় গুণাই উকিলকে সব তথ্য উপাত্ত দেয়। উকিল সব তথ্য কোর্টে হাজির করলে কোর্ট তাতাকে খালাস দেয় ও ধলু মিয়াকে ১০ বছরের কারাদন্ড দেয় ও ডাক্তার রহমান  কে ৫ বছরের কারাদন্ড দেয়।
৮ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৬ষ্ঠ দিনে বরিশালের রয়ানী পালা ও জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।
৮ জানুয়ারি উৎসবের ৬ষ্ঠ দিন একাডেমির নন্দনমঞ্চে বিকেল ৪টা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকার পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিল্পী শুসমী এবং শিশু শিল্পী সাদিয়া সেমন্তী শ্রেয়সী; এম আর ওয়াসেক এর নৃত্য পরিচালনায় ‘বারো মাসে তের পার্বন এবং চলো এগিয়ে যাবো’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে নন্দন কেলাকেন্দ্র; সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ এবং একক আবৃত্তি করেন শিল্পী আহকামউল্লাহ।
পটুয়াখালী জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘বুকের ভিতর আকাশ নিয়ে এবং বাজেরে বাজে বাংলাদেশের ঢোল’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মো: বায়েজীদ, শোভন, পারভেজ, সাইদুল, মুচকান, শান্তা, স্বর্ণালী, মিতু ও মৌ; ‘চলো স্বাধীন পথে এবং শোন একটি মুজিবরের থেকে’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী বাদল, সিফাত, জুয়েল, নিলয়, হৃদয়, মালা, পুতুল, অনামিকা, দীপান্বিতা ও মনিকা; একক সঙ্গীত ‘দুর আযানের মধুরও ধ্বনি বাজে’ পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মালা কর্মকার এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী পুতুল মিত্র পরিবেশন করে ‘ওগো হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষ’; যন্ত্রে ‘কলো কেলা ছলো ছলো নদী করে টলো মলো’ সুর তোলেন যন্ত্রশিল্পী আরিফ, শেখর, পুতুল ও রঞ্জিত।
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বান্দরবান জেলার পরিবেশনায় ‘জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও প্রদর্শনী; ‘আকাশ ছোঁয়া চিম্বুকে আয় হাত ছানি দেয় বনে’ গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী বীনাপানি চক্রবর্তী, লিজা সংমা, সুমাইয়া আক্তার, রুম্বাতি ত্রিপুরা, দেবী দিপ্ত রূপা, ঐশি, দিলীপ নাথ, মো: হারুন, মান্নান আহমেদ ও জাহাঙ্গীর আলম; একিনু মারমা’র নৃত্য পরিচালনায় ‘মারমা বর্ষবরণ; ঐতিহ্যবাহী চাকমা দলীয় নৃত্য এবং বম পুষ্প নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী আইভি বম, শিউলী বম, জেনেট বম, আদর বম, জসাইমে, মেসাইচাং, হ্লাএচিং ও হ্লাএনু; একক নৃত্য পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের নৃত্যশিল্পী একিনু মারমা;  একক সঙ্গীত লালন গীতি পরিবেশন করে শিল্পী দেবী দিপ্ত রূপা ঐশি; জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী একিনু মারমা; উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সুমাইয়া আক্তার উমে এবং তবলায় সহযোগিতা করেন শিল্পী শংকর দাস।
নরসিংদী জেলার পরিবেশনায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনী জেলা ব্রান্ডিং; ‘মুক্তির মন্দির সোপান তালে এবং নরসিংদী মোর জন্মভূমি’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত; ‘দে তালি বাঙ্গালী এবং জাগো বাংলাদে’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত; একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মেহরীন; উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রাবেয়া আক্তার সেতু এবং ত্রিতালে তবলায় লহরা পরিবেশন করে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে বিজয়গুপ্ত’র রচনায়, ইন্দ্রজিত কীর্তনীয়া’র পরিচালনায় এবং মা মনসা সম্প্রদায় বরিশালের পরিবেশনায় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য রয়ানী পালা ‘বেহুলা লখিন্দর’ মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সরকার-ইন্দ্রজদি কীর্তনীয়া, সহশিল্পী প্রবীর বিশ্বাস ননী, শ্যামলী, উষা রানী ও রঞ্জতা রানী কীর্তনীয়া। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন পতিত মিস্ত্রী, অরুন মালি, সুমন্ত চন্দ্র বড়াল, শঙ্কর ব্যাপারী, সঞ্জয় হাওলাদার, রমনি সহজাল এবং কমল মন্ডল।
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রয়ানী: দক্ষিণবঙ্গের বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে রয়ানী গান নামে পদ্মাপুরাণের জনপ্রিয় পরিবেশনা রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতে রয়ানী শব্দটি রওয়ানা বা যাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার জাগরণ পালা হিসেবে রয়ানী শব্দটি প্রচলিত আছে। সারাদেশে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমি পরিবেশনা রীতি। যেখানে সাধারণত পুরুষরাই অভিনয় করে থাকেন।পুরুষরাই নারী সেজে অভিনয় করে থাকেন। রয়ানী গানের দলে পুরুষেরা প্রধানত বাদ্যযন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেন। তবে দুএকটি ক্ষুদ্র ও হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রী দল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোন কোন পুরুষ শিল্পী অভিনয়ে অংশ নিতে দেখা যায়। এধরনের পরিবেশনা সাধারণত শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসার পূজা উপলক্ষে বেশী হয়ে থাকে। রয়ানী গান পরিবেশনার শুরুতে বাদ্যযন্ত্রীগণ আসরে এসে ভক্তি করে প্রনাম করে হারমোনিয়াম, বেহালা, খোল, করতালের সম্মিলিত সুরে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। উক্ত সময়ে নারী গায়েনেরা বন্দনাগীতে মনসা দেবী, বিভিন্ন দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, শিক্ষাগুরু, চতুর্দিকের দর্শকদের বন্দরা করেন। বর্ণনাত্বক গীতের মাধ্যমে রয়ানী গানের আখ্যান পরিবেশন করা হয়।
আগামীকাল ৯ জানুয়ারি ২০২০ বিকেল ৪টা থেকে একাডেমি প্রাঙ্গণ নন্দনমঞ্চে পরিবেশিত হবে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং রাত ৮টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে দর্শনির মিনিময়ে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য পরিবেশনা ‘গাজীর পালা’।
ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে উৎসব প্রাঙ্গনে টিকিটি সংগ্রহ করা যাবে।
৯ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৭ম দিনে গাজীর পালা এবং ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনায় উৎসবের অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়েছে।
৯ জানুয়ারি উৎসবের ৭ম দিন একাডেমির নন্দনমঞ্চে বিকেল ৪টা থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী; ঢাকা জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী; ‘জয় বাংলা সোনার বাংলা, আসমানেতে দেয়া ডাকে, ও ভাই বার মাসে তেরো পার্বন’ গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে ঢাকা জেলা; এছাড়াও নৃত্য পরিচালক র‌্যাচেল প্রিয়াংকা প্যারিস, ওয়ার্দা রিহাব, লিখন রায় এর পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নৃত্যশিল্পী শুসমী, মেহজাবীন ও শৈলি’র পরিবেশনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। ‘তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর এবং শোন একটি মুজিবরের থেকে, গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে ঢাকা জেলা।
এছাড়াও ‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন, সোনায় মোড়ানো বাংলা এবং মোদের শ্বশান করেছে কে’ গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী, একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী মো: টিপু চৌধুরী-আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, মো: সেলিম-সর্বনাশা পদ্মা নদী, অনিমা মুক্তি গোমেজ-ওকি গাড়িয়াল ভাই, কেয়া চৌধুরী-রং এর দুনিয়া তোরে চাইনা, উজ্জ্বল দেওয়ান-দেওয়ান সঙ্গীত এবং শিশুশিল্পী প্রত্যয় একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তামান্না তিথি’র পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে কল্পরেখা; একক আবিৃত্তি করেন শিল্পী আহকামউল্লাহ; যাদুশিল্পী রানা’র পরিচালনায় যাদু প্রদর্শনী করে বাংলাদেশ আওয়ামী যাদুশিল্পী পরিষদ।
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ঢাকা জেলার পরিবেশনার সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন ঢাকার জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান।
মানিকগঞ্জ জেলার পরিবেশনার শুরুতে ‘সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ মানিকগঞ্জ নাম’ এবং আমার ভাসাইলি রে’ ২টি দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী আব্দুল গফুর শেখ, মো: দিহান হোসেন রাব্বী,  শীতল বিশ্বাস, কৃষ্ঞ সূত্রধর, মো: শাকিল খান, নিবেদিতা বনিক, বাঁধন কর্মকার, মেঘলা রায়, স্বর্ণা আক্তার ও হিরা সেন; ‘চল বাংলাদেশ এবং বল বীর’ গানের কথায় ২টি দলীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী রোমানা ইসলাম এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী বিউটি আচায্য। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুনীল কুমার সাহা, সীমান্ত, প্রত্যয় গুহ ও নিরঞ্জন।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় তারা মোল্লা রচিত এবং ভাই ভাই অপেরা মানিকগঞ্জ পরিবেশিত আকবর খান এর পরিচালনায় ‘চম্পাবতী ও গাজীকালুর পালা’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাহা সিকেন্দার বাদশা-আকবর খান, উজির-তারেকুল ইসলাম, বলি রাজা ও কালু-চান মিয়া, মন্ত্রী-ইউসুফ, নায়ক দু:খাই মিয়া-জুলহাস, ছোট নায়ক-রনি, গাজী-মো: কামাল উদ্দিন খান, জল্লাদ ও রাজা জন বাহাদুর-নুরইসলাম, চার্লি-ইউনুস, ঠাকুর ও মাস্টার-ইউসুফ, প্রহরী-সিদ্দিক, রাণী-মনিরা, সাজস্বজ্জা-নায়েব আলী, দাসী-মিজানুর, সুইট, হিমেলে ও নয়ন।যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন তাপস বাবু, কাদের মাস্টার, হৃদয় ও রাজীব।
১০ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ৮ম দিনে ‘মানিক গঞ্জের লাঠিখেলা’ এবং
চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও নড়াইল জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে [image: image22.jpg]


চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
১০ জানুয়ারি উৎসবের ৭ম দিন একাডেমি প্রাঙ্গণে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয় বীরশ্রেষ্ঠ নূরমোহাম্মদ লাঠিখেলা ও সাংস্কৃতিক ক্লাব নড়াইলের পরিবেশনায় এবং বাচ্চু মিয়া’র পরিচালনায় ঐতিহ্যবাহী লোকজ লাঠিখেলা। নন্দনমঞ্চে বিকেল ৪টা থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় শিল্পী শুসমী, শাফান ও স্বর্ণালী এবং নজরুল শিল্পী সংস্থার পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। গোলাম মোস্তফা খানের পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বেণুকা ললিতকলা একাডেমি।
চুয়াডাঙ্গা জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী; ‘স্বাধীনতা মানে অমর কাব্য’ সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী আব্দুস সালাম তারা, আলী লাশরাফ, অন্তু, সোহাগ, লাল্টু, জেরিন, মিম, আফসানা, পুষ্পিতা ও অরিণ। শোন একটি মুজিবরের থেকে গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সেলিম, শোভন, মাহমুদুল হাসান, প্রিতম ধর, হাসানুজ্জামান, সাউদিয়া রহমান, সুনয়না সোনালী, প্রিয়ন্তী মালাকার, শিম্পল পাত্র প্রীতি ও ফারহানা শারমিন। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী শফিক তুহিন এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী লতিফ শাহ। যন্ত্রে লোকজ সুর তোলেন শিল্পী আল আশরাফ, সুকুমার, সিরাজুল ইসলাম ও রেজাউল করিম।
যশোর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী; সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী যুনিথা দাস, অর্পিতা মন্ডল, মিতু কুন্ড, দিপান্বিতা, সাদমান সামী, অমৃতা দত্ত, কৃষ্ণাদেব, নওরিন ও ইফফাত হক। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী কথা, তমা, তুলি, শ্রেয়া, শারমিন, জোয়া, আখি, পিয়া ও মৌলি। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী দেবলীনা ‍সুর দোলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী পপি খাতুন। সবশেষে পরিবেশিত হয় যন্ত্রসঙ্গীত।
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নড়াইল জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী; এরপরে সমবেত সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী অলোক সেন এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সালাউদ্দিন শীতল। সবশেষে পরিবেশিত হয় যন্ত্রসঙ্গীত। নড়াইল জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব মলয় কুমার কুণ্ড।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় মো: রঞ্জু হোসেন আদিল খান এর নির্দেশনা ও পরিচালনায় নৃত্যনাট্য ‘খাইরুন সুন্দরীর পালা’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আদিল, রাসেল, জনি. তপু, প্রেম, মিতু, উদয়, মিমি, ইমরান, সোহেল রানা, লাকি, আকাশ, অন্তর ও শিশুশিল্পী সাবাব।
ঘাটুগানের উৎপত্তি: আগের দিনে যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল নদীপথ। নদীতে বিভিন্ন ধরনের নৌকা চলত। নৌকায় বিভিন্ন যায়গায় মানুষ যাতায়াত করত।তখন মানষের যাত্রা আনন্দময় করতে একদল মানুষ সামাজিক জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গান বাঁধেন।এই গানই হল ঘাটুগান।যাত্রাকে আরো আনন্দময় করতে গানের সাথে নাচ যুক্ত করা হয়।এই নাচকে ঘাটুনাচ বলা হয়।
১১ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের নবম দিনে বাউল গান এবং ‘রাঙ্গামাটি ও নীলফামারী জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
১১ জানুয়ারি উৎসবের ৮ম দিন একাডেমি প্রাঙ্গণে বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় কোরিয়গ্রাফি পরিবেশন করেন শিল্পী সাফিন সামিয়া, শুপ্ত, সাফাওয়াত, হিসাম, সিয়াম, অমিত, আফরা, লিথি, মিকি, মুসা, নিলয়,শৈলি, মিকাত ও অর্নব।সাজিদ আকবরের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে গীতাঞ্জলি। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে সৈয়দা শায়লা আহমেদ লীমা’র পরিচালনায় ভঙ্গিমা ডান্স থিয়েটার এবং তামান্না রহামানের পরিচালনায় নৃত্যম নৃত্য সংগঠন।
নীলফামারী জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি নগরী এবং নওজোয়ান নওজোয়ান গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী অসিত কুমার ধর, রত্না বর্ধন, রফিকুল আলম, শাহীন, মাইকেল আন্দ্রিয়, আব্দুর রাজ্জাক বাবু, ফারহানা ইয়াসমিন ইমু, আব্দুল মতিন দয়া, কাকুলি ঋষি, স্বপ্না আক্তার ও জারিন তাসনিম রাবসা । সমবেত নৃত্য রাব্বি আল কাওসার রাজু এর পরিচালনায় ‘কোন দেশে যান মাইষাল বন্ধুরে এবং ও আমার রসিয়া বন্ধুরে গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী রোমান ইসলাম, রিমন হোসেন, তারিকুল ইসলাম, প্রিয়ন্তী দাস, শ্রাবনী চক্রবর্তী, সৃষ্টি রোজারিও, শ্রাবনী মুরমু, মৌ রানী অধিকারী, মিথি রায় ও করবী রায়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী নৌশিন তাবাচ্ছুম স্বরণ এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী আমিনা রহমান বৈশাখী। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রকিবুল আলম শাহীন, সুকুমার পাল, হৃদয় কুমার দে, সুরেশ চন্দ্র রায় ও ধ্রুব জ্যোতি পাল কাব্য।
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রাঙ্গামাটি জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘হাজার কোটি লাখো কোটি সালাম এবং পাহাড়ী গানের সুরে গানের কথায় ও সম্প্রিতি কোলাজ হুমায়ুন কবিরের নৃত্য পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী ইশিতা চাকমা, জিনিয়া চাকমা, নিলা চাকমা, মিতা চাকমা, জুলি চাকমা, উষা চাকমা, সুপ্রিয়া চাকমা, সজল ত্রিপুরা, এলিন চাকমা ও ইয়েন ত্রিপুরা। সমবেত সঙ্গীত ‘রাঙ্গামাটির পাহাড়ে’ পরিবেশন করে শিল্পী তিশা দেওয়ান, সেলিমা আফসানা মিম, চৈতি চৌধুরী, প্রতিশা চাকমা, প্রিয় বাবু চাকমা, মঙ্গল বিকাশ চাকমা, পূর্ণ শংকর চাকমা, দিশা ত্রিপুরা, রোমিও ধর এবং প্রত্যয় সেন।একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী শ্রী রনজিৎ দেওয়ান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রফিক আশিকী। যন্ত্রে পাহাড়ী সুর তোলেন শিল্পী মিলন ধর, সুবল বিশ্বাস, মঙ্গল বিকাশ চাকমা ও ধারস মনি চাকমা। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী শ্রী রনজিৎ দেওয়ান।
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একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত 8টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় ঐতিহ্যবাহী বাউল গান।
১২ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১০ম দিনে দিনাজপুরের পালাটিয়া এবং
‘মাদারীপুর, রংপুর ও পাবনা’ জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা।
১২ জানুয়ারি উৎসবের ১০ম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে শিল্পী সাফিন, শুপ্ত, শুসমি, মেহজাবিন ও জাবের। একক আবৃত্তি করেন শিল্পী নায়লা তারান্নুম কাকলী। র‌্যাসেল প্রিয়াংকা প্যারিস এর পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে গৌড়ীয় নৃত্য সারথী। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থা।
মাদারীপুর জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘বারোমাসে তের পার্বন এবং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী তনিমা, নূরজাহান, যুথি, পুষ্পিতা, দীবা, রিপন, নাঈমা, শহিদুল, ইমাম ও স্বপন। মাদারীপুর জেলার অঞ্চলিক গান এবং নোঙ্গর ছাড়িয়া গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী শুক্তি, নন্দিনী, অংকিতা, মল্লিকা, রূমা, হুমায়ুন, ইয়াকুব, রনি ও মাহাবুব। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী হুমায়ুন খান-বুজিব বাইয়া যাওরে এবং শিল্পী মোহিত খান-কতদিন দেখা হয়না মা। ভূপালী রাগের আলাপে যন্ত্রে সুর তোলেন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী মিলন নাগ, নিরঞ্জন বালা, লিয়াকত সরদার ও আরিফ হোসেন।
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রংপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী আহসান হাবীব হারামাইন, উজ্জ্বল, নারায়ণ চন্দ্র বর্মণ ও এখলাস মিয়া দুলু। ‘রঙ্গ রসে ভরপুর হামার বাড়ি রংপুর এবং বাও কুমটা বাতাস যেমন’ গানের কথায় 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী নীর মিশু, ইউষা, হিয়া, বর্ণ, শান্ত, জয়দেব, সৌরভ, রুবেল ও পলাশ।‘পূর্ব দিগন্তে সূয উঠেছে এবং শেখ মুজিব শেখ মুজিব’ গানের কথায় 2টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী ইসবাহ, বর্ষা, পুতুল, লামিয়া, অপর্ণা, রাকিব, আপেল, রতন, আলমগীর ও দুর্লভ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী এস এক শানু এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী লুবনা ইয়াসমিন দোয়েল।
পাবনা জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সঞ্জীব দাস নন্দ, প্রিয়তোষ কুণ্ডু, অর্ণব সরকার, সৃষ্টি স্যান্যাল ও আকুশুর রহমান নাজমুল। ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রদীপ দাস, শফিক উদ্দিন আহমেদ, আমিরুল ইসলাম, সমীর দাস, হালিম বয়াতি, ফুলরেণু রায়, তোজা ফাহমিদা চাঁদনী, তুনশ্রী দাস, শ্যামলী সরকার ও পূজা সরকার। মুন্তাকিম মো: ইব্রাহীম তন্ময় এর পরিচালনায় ‘দেশাত্ববোধক এবং নাইম আহমেদ এর পরিচালনায় পাবনার আঞ্চলিক গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পী আজামা শানুহু মৃন্ময়ী, ইসমা উল হুসনা, রিমা আক্তার, রেশমা আক্তার, তানিয়া খাতুন, নাইম আহমেদ, সায়র সিঞ্চন আশিক ও হামিম শেখ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী পূজন দাস এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী ফুলরেণু রায়। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি জন জনাব মুকিত হায়দার।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় শ্রী মঙ্গলু চন্দ্র রায়ের পরিচালনায় দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী ‘পালাটিয়া’ । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রী মঙ্গঁলু চন্দ্র রায়, সুমন চন্দ্র রায়, করুণা চন্দ্র রায়, বাবু রাম রায়, নিত্য চন্দ্র রায়, বিরেশ চন্দ্র রায়, তাপস চন্দ্র রায়, কার্তীক চন্দ্র রায়, জলেন চন্দ্র রায় ও গোপাল চন্দ্র রায়। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন আশারু চন্দ্র রায়, হর কুমার রায়, ধিমান ও প্রভাত।
১৩ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১১তম দিনে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য এবং
‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিরোজপুর ও কক্সবাজার’ জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
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১৩ জানুয়ারি উৎসবের ১১তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সাফিন ও শৈলি। সোহেল রহমানের পরিচালনায় কোলাজ: ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে, তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ এবং জয় বাংলা বাংলার জয়, গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশনের প্রায় তিনশতাধিক শিশুর অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় শিশু সংগীত এবং ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে ‘কথা আবৃত্তি সংগঠন’।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সমবেত সঙ্গীত ‘সুন্দইরা মাঝির নাও উজান চলে ধাইয়া’ নৌকা বাইচের গান এবং ‘শ্যাম পিড়িতের এত যন্ত্রণা’ আঞ্চলিক গান পরিবেশন করে শিল্পী ঝুমা ঘোষ, প্রিয়াংকা চক্রবর্তী, মনিষা ঘোষ, অনামিকা মল্লিক, অভিজিৎ সাহা, সুব্রত সাহা, তাহজিব আহমেদ, বাবুল দাস ও সঞ্জিব সূত্রধর। ‘ঢোল বাজে ঢোল বাজে, গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মুসরারাত নূর অহনা, নাহিয়ান ইবনে হাসান, ফাহমিদা খানম মেঘলা, জান্নাতুল মাওয়া, তিথি দেব, মিথি দেব, অনিক সাহা, উৎপল দেবনাথ, নানজীবা শায়েরী ইশরা ও রুহা মেহজাবিন রঙিন। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রাজু চক্রবর্তী। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী রাজু চক্রবর্তী, অভিনাশ মন্ডল এবং শ্রী চরণ দাস।
পিরোজপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে’ ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সঞ্জয় কুমার মিত্র, তনজিন আফরিন জিসা, রিনা দাস, স্মৃতি রাণী বড়াল, আজিজুল ইসলাম শান্ত, আবু সাঈদ, আরাফ, জসিম, প্রজ্ঞা বিশ্বাস ও নিশাত। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং আঞ্চলিক গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী তনুশ্রী ডাকুয়া, পায়েল দে, ঐশি রাণী, নাজমুন্নাহার মিম, রাকি মনি, জাভেদ আহমেদ আলভী, তানহা ইসলাম জিসান, ওবায়েদুল ফাত্তাহ, জিৎ ও ইভান। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী এজাজ আহমেদ খান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী তানজিম আহমেদ জিসা। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিজয় মন্ডল, স্মৃতি রাণী বড়াল, কামরুল ইসলাম, ইমন ও অনুপ।
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কক্সবাজার জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানি এবং আয়রে চাষী শ্রমিক মজুর’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মোবারক আলী মনির, মুমতাহাসীর নূর তাজবী, নাসির উদ্দিন বিপু, বেলাল উদ্দিন মনি, মোহাম্মদ সেলিম রুবেল, পূনিতা বড়ুয়া, রাবেয়া আক্তার, অর্পিতা দত্ত, প্রিয়া দত্ত ও পলি বড়ুয়া। ‘হাজার বছর ধরে এবং একটি গল্প শোনাব আজ’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী অদিতি বড়ুয়া, অত্রী, গুনগুন, কাব্য ও ‍অংকিতা বড়ুয়া। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী সমরজিৎ রায়  এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী অধ্যাপক রায়হান উদ্দিন। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সচিব কর্মকার, হাসান উল্লাহ ও আবছার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সমরজিৎ রায়।

একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় শ্রী মঙ্গলু চন্দ্র রায়ের পরিচালনায় দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী ‘পুতুলনাট্য’ ।
‘স্মৃতির মিনার মোর পবিত্র, ভাষার মান সমুন্নত’ শীর্ষক দেশব্যাপী শহীদ মিনার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং পিপল্স থিয়েটার এসোসিয়েশন (পিটিএ) এর আয়োজনে বিগত বছরের ন্যায় ১৩ জানুয়ারি ২০২০, সোমবার বিকাল ৩টায় দেশব্যাপী একযোগে পিটিএর অন্তর্ভূক্ত সারাদেশের শিশু সংগঠন এবং যুব সংগঠন শহীদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির  আওতায় নিজ এলাকার শহীদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
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১৩ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সংগঠনের শিশু-কিশোর ও যুব বন্ধুরা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে  দেশব্যাপী শহীদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পিপল্স থিয়েটার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা, দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক শিশুবন্ধু লিয়াকত আলী লাকী।
অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিল ভাষা শহীদদের প্রতি ১মিনিটের নীরবতা পালন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সঙ্গীত, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।প্রতিদিন তোমায় দেখি সূযরাগে, বাজে রে বাজে রে ঢোল এবং ধন্য মুজিব ধন্য গানের কথায় অনিক বোস এর নৃত্য পরিচালনায় ৩টি সমবেত নৃত্য ।এছাড়াও ছিল শিশুবন্ধু লিয়াকত আলী লাকী’র কথা ও সুরে ‘আমরা সবাই মঞ্জকুড়ি নট নন্দনে ফুটবো’ এবং এ মাটি জয় জঙ্গিবাদের’ ২টি সমবেত সঙ্গীত।
সবশেষে শিশুবন্ধু লিয়াকত আলী লাকী’র পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন সংগঠনগুলোর শিশু-কিশোর ও যুব বন্ধুরা শহীদ মিনারের মূল বেদীসহ চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে।  আমাদের মিনার আমরাই রাখব পরিষ্কার ভাষার মর্যাদাকে রাখব অক্ষুণœ, আমাদেরই অঙ্গিকার এই শপথ পাঠের মাধ্যমে এ কর্মসূচির ইতি টানা হয়।
১৪ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১২তম দিনে ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা এবং
‘চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি ও মাগুরা’ জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
১৪ জানুয়ারি উৎসবের ১২তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অংশগ্রহণে এবং কারিশমা সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী শুশমি, মেহজাবিন ও শৈলি।ওয়ার্দা রিহাবের পরিচালনায় ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে এবং ‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে ধৃতি নর্ত্তনালয়, একক আবৃত্তি পরিবেশন করে শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং একক সঙ্গীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিশুদলের শিল্পী প্রতিক দাস।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং আমের জেলা এই নবাবগঞ্জ’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী আলাউদ্দিন, সাদরুণ ইসলাম তাজ, অয়ন, আব্দুস সালাম, নিলিমা সাহা, সোনিয়া খাতুন, শান্তা সাহা, আবু রিত্তিকা, কনা ও সুজাতা। আলকাপ গম্ভীরা মিউজিকের সাথে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সাঈদ, হাবীব, মোশারফ, রিত্তিকা, বেনী মাধম, শিমলা, আনিতা, অংকিতা, হ্যাপী, আপেল ও মাহি। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ইফফাত আরা নার্গিস এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সাইদুল ইসলাম রিপন। যন্ত্রে লহরার সুর তোলেন শিল্পী মো: ময়েজ হোসেন ও মাদরুল ইসলাম। ফারুক ফয়সালের ভাবনা ও পরিকল্পনায় এবং গৌরী চন্দ্র সেতু’র কোরিওগ্রাফিতে মঞ্চস্থ হয় গীতি আলেখ্য ‘সেপ্টম্বর অন যশোর রোড’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিল্পী সাঈদ, হাবীব, মোশারফ, রিত্তিকা, বেনী মাধব, শিমলা, অনামিকা, অংকিতা, হ্যাপী, আপেল ও মাহি। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাপাইনবাবগঞ্জ-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য শামীল উদ্দিন আহমেদ শিমুল।
ঝালকাঠি জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘সুগন্ধা আর বিশখালি নদী, এবং যতদিন রবে বাংলাদেশ’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মনির হোসেন মিন্টু, রফিকুল ইসলাম, সফিকুল ইসলাম সুফি, সাব্বির, ফিরোজ আলম, সামিমা নাসরিন, সুমনা আক্তার, শান্তা ইসলাম, বিথি, হাসিনুর ও পূজা দাস। তাহরিয়ান মাহমুদ দিয়া’র পরিচালনায় ‘শস্য শ্যামল ধান নদী খা’ গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী দিয়া, অবন্তি, শিপ্রা, অন্তরা ও অনু। যন্ত্রে লহরার সুর তোলেন শিল্পী কুশল, তূয, রনিত ও আন্টু। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী রতন দাস বাউল। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উন্মে কুলসুম রুবী, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসন ঝালকাঠী।
মাগুরা জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘মাগুরা জেলার থিম সং এবং প্রিয় মৃত্তিকা প্রিয় জন্মভূমি’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী আপেল মাহমুদ, শামসুর রহমান, প্রদীপ মজুমদার, আরাফাত রহমান, অপরাজিতা বিশ্বাস জ্যোতি মুন, অনন্যা, দ্রপা, ঐশিয্য, প্রত্যাশা, রিফা, জুয়েল, কামাল ও আলমগীর। ‘ও আমার দেশের মাটি এবং মাগো ভাবনা কেন’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ফেন্সি খালেদা, প্রিয়া ঘোষ, শাহনাজ পারভীন, সোহেলী ইসলাম শিমু, অজিত রায়, নায়েব আলী, দীনবন্ধু কর্মকার, সমর রায়, জুয়েল ও আক্কাস। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী এস এম বেবুল আক্তার-রসের রসিক না হলে এবং সমীর বাউল পরিবেশন করেন লালন গীতি। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী নায়েব আলী, সমর রায়, অজিত রায়, নিমাই মল্লিক, বিশ্বজিত, আশিক, শংকর এবং অজিত কুমার দাস।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় আব্দুল রাজ্জাক এর পরিচালনায় চাপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ‘গম্ভীরা’ । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফিরোজ আহম্মেদ–নানা, আব্দুল রাজ্জাক–নাতী, দোহার শিল্পী: কণা, শান্তনা, নীলিমা, নৃত্যশিল্পী: সাবিনা, খুশি, নীশি, আনিকা, হ্যাপি ও আঁখি। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন সাইফুল ইসলাম- হারমনিয়াম, ময়েজ হোসেন টুটুল- তবলা, আনছার আলী- বাঁশি, তহরুল ইসলাম- দোতারা, সিতেশ সিংহ- বাংলা ঢোল এবং শ্রীভাগ্য দাস- করতাল।
গম্ভীরা : আদিতে গ্রাম বা সমাজের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির ত্রুটি- বিচ্যুতি চিত্রিত হতো। কারণ, সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু গানে জায়গা করে নেয়। এ ধারার প্রবর্তক মূলত মুসলমান গম্ভীরা গায়কগণ। হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দির বাইরে তাদের যেতে অসুবিধা হয়নি। ধর্মনিরেপেক্ষ দৃষ্টি অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এর প্রবর্তনে তাদের সুবিধা হয়েছে। এর ধারাই আজ বেগবতী হয়ে গম্ভীরা গান সারা বাংলার জনপ্রিয় আসর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গম্ভীরা গান শেষ হয় একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্যদিয়ে। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে এর সংলাম লেখা হয়। এতে শিল্পীর নিজেস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশেষ ব্যঙ্গ- কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন, তার নামেই প্রধানত দলের নাম হয়। গম্ভির গানের আসর শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। এরপর ডুয়েট, পালাবন্দী গান পরিবেশিত হয়। গম্ভীরার সঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য মূলত কীর্তন, জারি প্রভৃতি গোষ্টিসঙ্গীতের অন্তর্গত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, কনসার্ট ইত্যাদি অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রাম ছাড়াও রাজশাহী জেলার কিছু এলাকাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে।
১৫ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৩তম দিনে গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘সোনাবানের পুঁথি’ এবং
‘কিশোরগঞ্জ, বাগেরহাট ও গাজীপুর’ জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
১৫ জানুয়ারি উৎসবের ১৩তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী শৈলি ও শুশমি। মিনু হকের পরিচালনায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে পল্লভী ডান্স থিয়েটার, মাহিদুল ইসলাম মাহি’র পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে স্বরচিত্র আবৃত্তি সংগঠন।
কিশোরগঞ্জ জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘শপথ নিয়েছি আমরা সোনার বাংলা গড়ব এবং মায়ের কাছে শুনতে পেলাম’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত, ‘জ্যোৎন্সা মাখা ভালবাসা এবং হৃদয়ের ভিতর স্বাধীনতা’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী আবুল হাসেম এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সাথী রানী দাস। জেলার ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনায় উপমহাদেশের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রবতীর নাট্যাংশ অনুষ্ঠিত হয়।
বাগেরহাট জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘আমার বাগেরহাট বাসী এবং বঙ্গবন্ধুর নৌকায় চড়ে কে কে যাবি আয়’ গানের কথায় ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী প্রদীপ, বেলাল, শাওন, সঞ্জয়, পার্থ, মৌমিতা, দোলা, দীপান্বিতা, অন্বেষা ও শ্রাবণী। ‘গ্রাম বাংলার গানের ‍সুরে এবং বাংলার বৌদ্ধ বাংলার হিন্দু’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী নাঈম, সাগর, মামুন, হর্ষ, সাথী, মাইসা, নিশা, নির্নেতা, শিফা ও দেবস্মিতা। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী শামীম হাসান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী সসীম মজুমদার। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইউসুফ, তনু হালদার, সসীম মজুমদার ও নাহিয়ান বাপ্পি। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম এবং বাচিক শিল্পী মাহিদুল ইসলাম মাহি।
গাজীপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মিনা বড়ুয়া এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী আতিকুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের গানে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সুরুজ খান, জয়, তানভীর, অন্তিম কিশোর ও সারোয়ার। ভাওয়ালের আঞ্চলিক গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মাসুমা আক্তার মনি, ইতি, উর্বি, জেরিন ও নাজনীন। শিকল পরার ছল গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সঙ্গীতা, দীপান্বিতা, মনিরা, শাম্মী ও তানিয়া এবং ময়ুর পঙ্খী ছুইটা চলে গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী জয়, পার্থ, আবির, রাসেল ও জামান।  যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সুভাষ রায়, লোকমান ও বিল্লাল। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-১৩ এর মাননীয় সংসদ সদস্য শামছুন্নাহার ভূঁইয়া।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় মোঃ বিল্লাল হোসেন এর পরিচালনায় এবং গাজীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী ‘সোনাভানের পুঁথি’ । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোঃ বিল্লাল হোসেন, অ্যাডভোকেট আহমেদুল কবির অরুণ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আলম হোসেন, ঐশী সাহা, ফকির লোকমান, সুরাইকা ইসলাম বিন্তি, সুভাষ রায়, খন্দকার মোহাম্মদ রফিকুল এবং কুয়াশা বিন্দু।
১৬ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৪তম দিনে গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘অস্টক পালা’এবং
‘ভোলা, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ ও ঝিনাইদহ’ জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও [image: image33.jpg]


সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
১৬ জানুয়ারি উৎসবের ১৪তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। আজহারুল হক আজাদের পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে ‘বাক শিল্পাঙ্গন’।
ভোলা জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, জেলার ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক এবং উন্নয়নের গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মঞ্জুর আহমেদ, রেহানা ফেরদৌস, উত্তম ঘোষ, মৃদুল, শ্যামলী, মিতু, রূপা, সুমাইয়া, আমিরুল ও পলাশ। দেশাত্ববোধক গানে ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মুনা, তানজিন, অথৈ, দোলা, হোসেন, হাসিব, চিন্ময়, শাওন ও অভি।একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মঞ্জুর আহমেদ এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রেহানা ফেরদৌস। দেশের গানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী ভাস্কর চন্দ্র মজুমদার, মীর আনোয়ার, নিলয় ও ইমন। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নাসির আহমেদ।
সুনামগঞ্জ জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, লিয়াকত আলী লাকী’র কথা ও সুরে ‘এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের এবং অনীষ তালুকদারের কথা ও দেবদাস চৌধুরী রঞ্জন এর সুরে ‘এখন পদ্মা মেঘনা সুরমা বহমান’ গানের কথায় 2টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী দীপু, সুবির বনিক, সুমন, মনির, রেদোয়ান, বৃষ্টি, কাকলী, বাবলী, শিপা ও ঝর্ণা। তুলিকা ঘোষ চৌধুরী’র নৃত্য পরিচালনায় ‘কোন গাঙ্গে আইলো পানি’ এবং ‘বাইজ্যোনারে শ্যামের বাঁশি’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সমির পল্লব, অমিত বর্মণ, আশীষ বর্মণ, আমজাদ হোসেন, দিবারতি ঐশি, অংকিতা দিয়া, মৌলি, প্রমি ও মৌমিতা। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী পাগল হাসান পরিবেশন করে ‘আমি এক পাপিষ্ঠ বান্দা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মাকসুদুর রহমান দিপু পরিবেশন করে ‘গ্রামের নওজোয়ান’। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী রশিদ উদ্দিন, আলী আকবর, কপিল ঋষি ও অমিত বর্মণ। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো: শামছুল আবেদীন।
সাতক্ষীরা জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, আঞ্চলিক  এবং দেশাত্ববোধক গানে ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী শ্যামল সরকার, কুমার ইন্দ্রজিত, শুভেন্দ্র সরকার, পার্থ, শহিদুল ইসলাম, সুস্মিতা সাহা, পূজা, তনিমা, শিরিনা ও দেবশ্রী। ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী নুসরাত জাহান, অনন্যা সরকার, আখি, রিয়া, সাকিব, দেবাশিষ, দীপ্ত, রেজাউল ও মুক্তা। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও উপজেলা পর্যায়ের শিল্পীর পরিবেশনায় একক সঙ্গীত, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
সবশেষে ঝিনাইদহ জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সমবেত সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য,  জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও উপজেলা পর্যায়ের শিল্পীর পরিবেশনায় একক সঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় সুকলাল মন্ডল এর পরিচালনায় এবং আলালপুরের রাজবাগ অষ্টকদলের পরিবেশনায় অষ্টক পালা ‘চন্ডিদাস রজকীনি, অভিমন্যু [image: image34.jpg]_..lL..,I.; S




বর, হালই গান’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রতন বাসার- চন্ডিদাস, মঞ্জিলা গোলদার- রজকিনী, দোহার- দিরেণ বাওয়ালী, নৃত্য- কমলেশ বাশার, অনুপম বিশ্বাস,     দোলা বাশার, বন্যা মল্লিক, সাগরিকা মল্লিক, নয়ন। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন ত্রিশান বিশ্বাস- হারমনিয়াম, স্বপন মল্লিক- ঢোল, সমর মল্লিক- কর্নেট (বাঁশি) এবং সাগর দাস বাশার- মন্দিরা।
অস্টক পালা: অষ্টক গান বা অষ্টক নাচ বাংলাদেশের প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান ধারা। এটি সাধারনত বাঙালি হিন্দু সমাজ চৈত্র সংক্রান্তির নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের সময় আয়োজন করে থাকে। অষ্টক নামক গীত বা নৃত্যের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এ বিষয়ে নানা ধরনের মতামত প্রচলিত আছে। কেউ বলেন এতে আটটি বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ থাকায় কেউ বলেন প্রতি দলে আট জনে মিলে রাধা কৃষ্ণের উক্তি নাট্যধর্মী গীত পরিবেশন করায় অষ্টক গীত বা নৃত্যের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন অঞ্চলে একে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে অষ্টক গান, ফরিদপুর/বরিশাল অঞ্চলে অষ্টক গীত/নৃত্য নামে পরিচিত। অষ্টক গীত বা নৃত্যে গানের ভাষা আটপৌরে ও অতি সাধারণ হলেও এর আবেগ ও ভাবের প্রকাশ খুব হৃদয়গ্রহী ও মনমুগ্ধকর। এই গান সাধারণত খেয়ালের ঢংয়ে গাওয়া হয়। এবং গানে স্থায়ী ও অন্তরা নামক দুটি স্তবক থাকে, যাতে অন্তরাগুলি ভগ্ন ত্রিপদির আঙ্গিকে রচিত।
১৭ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৫তম দিনে ঐতিহ্যবাহী জাতীয় কাবাডি খেলা, লোকনাট্য পালা
‘গাজী কালুর কিচ্ছা’এবং ‘হবিগঞ্জ, খুলনা, দিনাজপুর ও নেত্রকোনা’ জেলার পরিবেশনা
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জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
১৭ জানুয়ারি উৎসবের ১৫তম দিন বিকাল ৩টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নারায়নগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কাবাডি খেলা, বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী প্রিয়াংকা রবি দাস, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ সঙ্গীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ। কাজী হাবলুর পরিচালনায় স্পন্দন ব্যান্ড দল পরিবেশন করে স্কুল খুইলাছেরে মাওলা এবং মন তুই চিনলিনারে।
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হবিগঞ্জ জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, শোন একটি মুজিবরের থেকে এবং অধর মারিলো তোরে ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী জয় দাস, পলাশ চৌধুরী, শুভ ভট্টাচায্য, নির্জন দাস, তিতু মিয়া, মেরিন, জয়শ্রী, শতাব্দী, প্রিয়শী ও স্বর্ণা। কোন মিস্ত্রী নাও বানাইলো এবং বাজেরে বাজে বাংলাদেশের ঢোল ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী প্রবীর, ঐশী, রিধি, জীবন, কাশেম, জয়, গৌতম, মুন্নি, সাইফ ও জুঁই। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ঐশি মৃত্তিকা পর্না এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী প্রিয়ন্তী মোদক। এক সাগর রক্তের মিনিময়ে যন্ত্রে সুর তোলেন শিল্পী বিল্লাল আহমেদ, সুবির কান্ত রায় এবং হরিপদ দাস।
খুলনা জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, 2টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী অয়ন মজুমদার, চন্দন রায়, জয়কৃষ্ণ রায়, ইমন শাহরিয়ার, সুদীপ্ত সহলী, রকিবা খান লুবা, তাসফিয়া জামান, তিথি তরফদার, উর্মি আক্তার ও অরণি সরকার। 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী রিফাত আকাশ, শরিফ মাসনুন, প্রিতিশ কুমার, অক্ষয় সাহা, এনামুল হক বাচ্চু, লিজা, রোদশী, নুপুর, মনিয়া ও ডলি। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জেলার জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী গুরুপদ গুপ্ত। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সজল বিশ্বাস, অপূর্ব রায়, রতন বিশ্বাস, বুবুল বিশ্বাস, রুবেল মোড়ল এবং অনুপ ঘোষ।
দিনাজপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, আঞ্চলিক গান ‘বাংলাদেশের মানুষগুলো’ এবং ‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ’ ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সুজন কুমার, লক্ষী রায়, সরোয়ার হোসেন, দিপ্ত সরকার, চিন্ময় রায় ও ফাল্গুনি বিশ্বাস, মিতুল, সাবিত্রী, তন্নি ও স্বপ্না। নৃত্য আলেখ্য (ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ও মুক্তিযুদ্ধ) পরিবেশন করে শিল্পী ইতি, ইম্মাকুলতা কুহেলী, রুমী, খ্রীস্টিনা, পিংকি, প্লাবন, জিগার, পল্লব, হেলাল ও আলম। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী এটি এম জাহাঙ্গীর এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী দুলাল বসাক। যদি বন্ধু যাবার চাও গানের কথায় যন্ত্রে সুর তোলেন শিল্পী পলাশ দাস, বিষ্ণু, রানা পন্ডিত ও মহাবি দাস।
সবশেষে নেত্রকোনা জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সমবেত সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য, একক সঙ্গীত এবং যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় মিলন পালাকার এর পরিচালনায় ‘গাজী কালুর কিচ্ছা’। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিলন বয়াতি, মোয়াজ্জল, ফয়সাল, হরজত ও আলতু মিয়া।
১৮ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৬তম দিনে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘কিশোরগঞ্জের পালা গান’ এবং
‘সিলেট, বরিশাল ও নাটোর’ জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
১৮ জানুয়ারি উৎসবের ১৬তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত উচ্চাঙ্গ সংগীত, একক আবৃত্তি পরিবেশন করে শিল্পী এস এম মহসিন, সমবেত সংগীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থা, গোলাম সারোয়ার এবং মীর বরকত এর পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে কন্ঠশীলন এবং অন্তর দেওয়ান এর পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়।
সিলেট জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, পার্থ প্রতিম দাস এর নৃত্য পরিচালনায় ‘আবার আসিব ফিরে’ নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করে শিল্পী মিথিলা চৌধুরী শৈলী, জ্যোতি সোম নুপুর, উপাসনা চৌধুরী মেধা, প্রিয়া চন্দ, সুপ্রিয়া সরকার, জাওয়াতা আফনান রোজা, অনন্যা মনির লামিয়া, সারাফ ওয়ামিয়া রহমান, নিঝুম রায় সুইটি এবং ডেইজী ঘোষ। পূর্ণিমা দত্ত রায় এবং প্রতীক এন্দ এর পরিচালনায় শাহ আব্দুল করিমের গান ‘কোন মেস্তরী নাও বানাইলো এবং রাধারমণ দত্তের গান ‘জলে যাইওনা গো’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী বিপ্লব দেবনাথ, সজীব কান্তি দাস, সিমন সায়ন চৌধুরী, সুমাইয়া ইসলাম শোভা, তাসনোভা জহির মেঘলা, তন্নী রায়, শ্রাবন্তী ধর, অনুপমা বনিক, প্রিতম সুত্রধর এবং অয়ন পাল অপু। যন্ত্রে আঞ্চলিক লোকগানের সুর তোলেন শিল্পী প্রতীক এন্দ, নৃপন্দ্র দেব লনু, কৃতি সুন্দর দাস এবং প্রণয় দাস। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী আকরামুল ইসলাম এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী পংকজ দেব।
বরিশাল জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ, এবং বরিশালের আঞ্চলিক গান ‘বরিশালে আইয়ো বন্ধু আইয়ো মোগো বাড়ি’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী মৈত্রী ঘরাই, রিমি সাব্বীর, রফিকুল ইসলাম, কাজী মামুন, জহুরুল হাসান, তরিকুল ইসলাম, কমল ঘোষ, রিয়া বর্মণ, সুপ্রভা সরদার, দেবপ্রিয় কুন্ড এবং নিক্কন বিশ্বাস। এস আই শফিক এর নৃত্য পরিচালনায় ‘ধান নদী খাল, এই তিন মিলে বরিশাল এবং পলাশী থেকে অগ্রযাত্রা’ ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী শফিক সুজন, গোপাল, অনামিকা, অনন্যা, তুলি, রূপকথা, ফারজানা, ঐশি ও ফারাবি। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী জহুরুল হাসান সোহেল এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মৈত্রী ঘরাই। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে শিল্পী নিক্কন চৌধুরী।
নাটোর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘নাটোর আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রিয় আবাসভূমি এবং আমৃত্যু সংগ্রামী চেতনার ব্যক্তিত্ব’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী মাসমিয়া রহমান উপমা, পদ্ম ইয়াসমিন, রুকাইয়া জাহান, অন্বেষা কর্মকার, পিয়ালী ধর, সজল রায়, ইশতিয়াক মাহমুদ, রনী দে, সাদমান সাকিব এবং শাহরিয়ার হোসেন সিমান্ত। ‘পুবের আকাশে সূযের হাসি এবং মানবো না বন্ধনে, মানবো না শৃক্ষলে’ ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সৌরভ, মাহফুজ, শান্ত, ইন্না, বৃষ্টি, পপি, নিতু, পূজা,  তোওফা এবং মৌ। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মোঃ ফরিদুল ইসলাম এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মোঃ আব্দুল আওয়াল। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মোঃ আব্দুল আওয়াল, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মিলন এবং শ্রী বাবুল দাস।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ‘পালা গান’।
১৯ জানুয়ারি ২০২০
১। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৭তম দিনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘ঝান্ডির গান’এবং
‘ফরিদুপুর, নোয়াখালী ও শেরপুর’ জেলার পরিবেশনা
২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা কর্মশালা’র উদ্বোধন
১। জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে। লোকনাট্য উপভোগ করতে টিকিটি বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করুন facebook.com/shilpakalaPage
১৯ জানুয়ারি উৎসবের ১৭তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শুপ্ত, সাফিন ও শুশমি। একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী প্রিয়াংকা রবি দাস, সুপ্রভা সেবতী’র পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি করে স্বরব্যাঞ্জন এবং একক আবৃত্তি করেন শিল্পী শিমুল মোস্তফা। উজ্জল এর নৃত্য পরিচালনায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যাঙ্গন এবং সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বাঁশি বাদক শিল্পীবৃন্দ।
ফরিদপুর জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘তুমি বলেছিলে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবং বাবু সেলাম বারে বার’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য, নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হলো হলো’ গানের কথায় সমবেত সংগীত, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মোঃ আলাউদ্দিন, ফারুক হোসেন, হায়াতুল ইসলাম টুটুল, শাহজাহান এবং বুরহান উদ্দিন। একক সংগীত পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী সাজিদ আকবর এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী খায়রুল ওয়াসি।
নোয়াখালী জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, অধ্যাপক মোঃ হাশেম এর কথা ও সুরে ‘বায়ান্নোতে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি এবং আবারো দিন আয়বো বাঙালি’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী তনিমা, নীহা আফরিন, ঈশিতা, রিয়া, তুসমী, নাজমুল হাসান, আজগর হোসেন, অক্ষর, বাবু ও বেলা হোসেন। বানী সাহা ও সজল মজুমদার এর নৃত্য পরিচালনায় ‘তোমার জন্য স্বপ্ন পূরণ’ এবং চল এগিয়ে চল’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী শতাব্দী, নেহা, নিশান, প্রজ্ঞা, আদ্রিতা, আশিক, বন্ধন, আরাফাত, পূর্ণ, আহসান ও অরুপ শর্মা মেঘা। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে  শিল্পী মহাদেব, শিমুল দাস, সবুজ দেবনাথ, মোজাম্মেল হক এবং কাকন। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মো: কামাল উদ্দিন এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মো: বেলাল। কৌতুক অভিনয় করেন শিল্পী জামিল।
শেরপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ, শেরপুরের জারী গান ‘চলো শেরপুর যাই’ গানের কথায় ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আপন, চৈতি, আনিকা, পৃথা, আলেয়া, কোরবান, বিশাল, নাঈম, রাজু ও দিগন্ত। ‘পলাশ ঢাকা কুকিল ডাকা এবং শেরপুরের আঞ্চলিক লোক গান ‘ঝিনাই গাঙয়ের কৈ মাছ’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মৌসি, মৌপি, পৌলসী চাকী, ‍পুষ্পিতা দাস, সুকন্যা ঘোষ, শঙ্খ মিতা দে, জেছি, কেয়া, প্রিয়ন্তি, অরাধ্যা ও কারুয়া। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে শিল্পী রাজন, টিপু, ইসরাফিল ও আজাদুল। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী হান্সাহেনা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী আলেয়া। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব গোলাম মোঃ কিবরিয়া লিটন।

একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় মোঃ আলাম হোসেন ওরয়ে আলী হোসেন এর পরিচালনায় কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ‘ঝান্ডির গান’।
ঝান্ডির গান: মুসলিম সম্প্রদায়ের শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনি নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোক কবিরা এক ধরনের শোকসংগীত রচনা করে আশুরায় সময় দলবদ্ধ হয়ে পরিবেশন করেন এই গান স্থানীয় ভাষায় ঝান্ডি গান বা ঝান্নি গান নামে পরিচিত। শিল্পীরা বাঁশের গিরার নিচের অংশ ফাটিয়ে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন যাকে ‘ঝান্ডি’ বা ‘ঝান্নি’ বলা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো পোশাক না থাকলেও নিজেদের মতো সাদা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরিধান করে দুই হাতে দুটি ঝান্ডি নিয়ে ৮/১০ জন শিল্পী গোলাকারভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরের ঝান্ডিতে আঘাতে এক সুরের আবহ সৃষ্টি করেন। ঝা-ির তালে তালে শোকগীতি পরিবেশিত হয়। উৎপাদিত ছনাৎ ছনাৎ শব্দের নিজস্ব লয় এবং তাল রয়েছে যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই তাল-লয়ে বিরাজ করে। গানের প্রধান বা সরকার মাঝখান কিংবা বৃত্তের বাইরে ঘুরে ঘুরে গানের পয়ার বর্ণনা করেন পরপরে ঘুর্ণমান দোহারিরা সমস্বরে তারই পুনরাবৃত্তি করে। গানটি সাধারণত আসর বন্দনার মধ্যদিয়ে আরম্ভ হয়। কারবালা প্রান্তরের কাহিনী বা মর্সিয়া সঙ্গীত বাদেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ঝা-িগান রচনা ও পরিবেশনা হয়ে থাকে। ৬০-৭০-এর দশকে এলাকাভিত্তিক ঝান্ডি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। ঝান্ডির অধিকাংশ শিল্পী নিরক্ষর, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর। ঝা-িগানের লোক শিল্পীরা মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু অবলম্বনে কাহিনী বর্ণনা করতো। এ কারণে অনেক ঝা-ি সরকারের বিষাদ সিন্ধু’র পুরো কাহিনী মুখস্ত থাকতো। যদিও বিষাদ সিন্ধু’র কাহিনী বর্ণিত হলেও ঝান্ডিগান বিষাদ সিন্ধু রচনার পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ধারণা করা যায়। কারবালার করুণ গাঁথা লোকমুখে কিংবদন্তিতুল্য ছিল।
এ গানের সুচনাকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু না জানা গেলেও প্রায় শতবর্ষ পূর্বে  প্রচলন ছিল বলে প্রবীণ ব্যক্তি ও ঝান্ডি শিল্পীরা জানান। চাঁপাইনবাগঞ্জ শহরের ফকিরপাড়ার জামাল উদ্দিন, মসজিদ পাড়ার ফুরকান আলী মাস্টার, মো: ইসহাক আলী, মো: কুদ্দুস আলী, মহাডাঙ্গার সদু সরকার, রসুলপুরের নেস মোহাম্মদ, শংকরবাটী-ফুলবাগানের হাবিবুর রহমান ও আলী হোসেন উল্লেখ্যযোগ্য। বর্তমানে ঝান্ডির প্রতিষ্ঠিত দলের অস্তিত্ব নাই বল্লেই চলে। দু’একটি দল কালে ভদ্রে ঝান্ডিগান পরিবেশন করে থাকে। তেমনই একটি লুপ্ত প্রায় দল শংকরবাটী-ফুলবাগানের হাবিবুর রহমান-এর দল। দলটি আলী হোসেনের নেতৃত্বে ঝান্ডিগান পরিবেশন করে।
ঝান্ডিগান একাধারে উন্মুক্তমঞ্চসহ প্রসেনিয়াম মঞ্চেও পরিবেশন সম্ভব। এর মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রচারসহ সমাজের নানা অসঙ্গতি, বীরগাঁথা, ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণনা, ব্যক্তি জীবনী, দেশের উন্নয়ন, সঙ্কট-সম্ভাবনা বিষয়ে পরিবেশন সম্ভব। পৃষ্ঠপোষকতা, গবেষণা, সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও প্রচার-প্রচারণা পেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঝান্ডিগান গম্ভীরা-আলকাপের মতো জনপ্রিয় হতে পারে এবং Intangible Cultural Heritage হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।
২০ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৮তম দিনে নওগাঁর ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য সাইদুলের কিচ্ছা
‘দানবের বেলবতি’ এবং  শরিয়তপুর, ফেনী ও নওগাঁ  জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
২০ জানুয়ারি উৎসবের ১৮তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শুপ্ত, সাফিন ও শুশমি। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে লক্ষী রায়ের পরিচালনায় ছিন্ন শেকর এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। একক আবৃত্তি পরিবেশন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো: শওকত আলী। বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে রফিকুল ইসলাম এর পরিচালনায় মুক্তধারা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র।
শরীয়তপুর জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী রোসন পাল তুয, লাবিব তালুকদার, সুস্ময় দাস, মঞ্জুর আহমেদ, সুমন, শান্ত ভাওয়াল, মেহের আফরোজ, জেমি, হৃদিতা রহমান, দিশা তাসমিম, কাঞ্চি এবং মাম্পি। 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী সুস্মিতা সোম, ন্যান্সি, লামিয়া, বৈশাখী, সোহেল মিয়া, আলামীন, বোরহান, ওমর ও মুন্না। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে শিল্পী সঞ্জয় দত্ত, মেহেদী হাসান, এস এম আলমগীর, সুমন বাউল ও মাসুদ শেখ। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী মোঃ বিল্লাল হোসেন এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মিতু আক্তার।
ফেনী জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘ধন ধান্য পুষ্পভরা’ এবং ‘আমরা সবাই বাঙালি’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী করবী নাথ, ঝুমুর রাণী দেবী, অমিত ঘোষ, আবিদ ইসলাম, কাজী মেহের, রাখী, নীপা ঘোষ, আফসানা আক্তার, অঞ্জন দাস, সুমন দাস, শান্তি চৌধুরী, আসাদ ও অর্না। ‘প্রাণের বন্ধুয়া যায় এবং একি সুগন্ধ হিল্লোল’ ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী শারমিন জুরাইয়া, রামিসা, টুইংক কারোর, সজীব, শান্ত, সৈকত, মৌমিতা, মুমতাহিনা, শর্মী দাস, রিংকি, ললিতা ও রাফি। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের অভিনয় শিল্পী রোকেয়া প্রাচী এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী শীলা দাস। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে শিল্পী প্রদীপ কুমার নাথ, রাজেশ মজুমদার, সুজত চন্দ্র এবং রাজীব পাল। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনয় শিল্পী রোকেয়া প্রাচী।
নওগাঁ জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে শিল্পী সাইদুল ইসলাম, গজেন্দ্রনাথ, উৎপল, আঃ লতিফ ও মমতাজ। ‘এই বাংলায় এসেছি দুযয় এবং এ্যাডাদিন দেইখ্যা যারে বা’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী শারমিন, অস্মিতা, রোমা, অমৃতা, পূজা, অপূর্ব, দীপক, জান্নাত, সেলিম ও অংশুমান।‘আজ যত যুদ্ধ বাজে এবং আদিবাসী’ সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী তুলি, সম্প্রীতি, শারিকা, উজ্জ্বল ও প্রলয়। একক সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী রিংকু। জেলার অিতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় নওগাঁর ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য সাইদুলের কিচ্ছা ‘দানবের কন্যা বেলবতি’ । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিল্পী শাইদুল ইসলাম, রাজ্জাক, উৎপল, মমতাজ, আব্দুল লতিফ, সুফিয়া ও বজেন্দ্রনাথ।
২১ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের ১৯তম দিনে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘কবিগান’
এবং  লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট ও চাঁদপুর  জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হবে। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হবে।
২১ জানুয়ারি উৎসবের ১৯তম দিন বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেতার বাদক শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পরিবেশনায় সমবেত কোরিওগ্রাফি পরিবেশন করে শিল্পী সাফান স্বর্ণালি, জাবের, শুশমি, মেহজাবিন, সাফিন, সামিয়া, সুপ্ত, সাফাওয়াত, হিসাম, সিয়াম, অমিত, আফরা, লিথি, মিকি, মুসা, নিলয় ও শৈলি । সুলতানা হায়দারের নৃত্য পরিচালনায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন সুকন্যা বৃত্যাঙ্গন । মাসুদুজ্জামান এর পরিচালনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে আবৃত্তি সংগঠন ‘শ্রোত’।
লক্ষ্মীপুর জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘ভাঙ্গা-গড়ায় কাডাই জীবন এবং আমরা জাগ্রম সেই জনতা’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী সুপন সাহা, অন্ত মজুমদার, মো: শরীফ হোসেন, আজিম হোসেন, আবদুর রহিম, ফাহমিদা মাহবুব রুপা, এন্টি মণি মজুমদার, প্রমিতা চক্রবর্তী, ঐশি রাণী রায়, হোমায়রা মিম, তুনশ্রী সাহা, তৃষ্ণা মজুমদার ও রিয়া দত্ত। ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে এবং জলের ঘাটে দেইখা আইলাম’ গানের কথায় 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী আবদুল লতিফ শাকিল, নিজাম উদ্দিন মোহন, শুভ দাস, অমিত মিশ্র, চয়ন রায়, মেহেরাজ হোসেন, ফাতেমা মেহজাবিন প্রাপ্তি, দোলা কর, দীপা দাস, হাস্না জাহান, তৃষ্ণা মজুমদার, রুম্পা দাস ও রিমি কর। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী হোসেন বয়াতী, দিলীপ দাস ও ওমর ফারুক মুরাদ। একক সংগী পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ইদ্রিস আনোয়ার পরান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী শিমুল পাটোয়ারী।
চাঁদপুর জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, রূপালী চম্বক এর কথা ও চম্বক সাহা’র সুরে ‘পদ্মা মেঘনা ডাকাতিয়া’সহ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী রূপালী চম্বক, কৃষ্ণা সাহা, অনিতা নন্দি, ডানা দেবনাথ, রিয়া চক্রবর্তী, শংকর আচায্য, মৃণাল সরকার, রাজিব চৌধুরী, বিশ্বজিৎ কর ও লিটন মজুমদার। দেশাত্ববোধক গানে এবং নাও ছাড়িয়া দে’ গানের কথায় সোমা দত্তের নৃত্য পরিচালনায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী পূর্ণতা প্রাপ্তী, অর্পনা দাস, সুরঞ্জনা দত্ত, সিথী দাস, শাবরিনা চৌধুরী, পৃথিবী দাস, আরিফুল ইসলাম, ফাইজুল রেমন, পিপল দাস ও রিজভী আহমেদ। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী বাবুল কৃষ্ণ বিশ্বাস, পরিমল দাস নুপুর, শ্রভ্র রক্ষিত, আবদুল বাতেন ও মোনায়েম হোসেন অন্তু। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী এস ডি রুবেল এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী রূপালী চম্বক। জেলার অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব শহীদ পাটোয়ারী।
লালমনিরহাট জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘এ দেশের লাখো কোটি জনতার এবং আরে আসেন একবার লালমনিরহাট’ গানের কথায় ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী পঙ্কজ রায়, শাহিনুর ইসলাম, মোস্তফা জামাল, সচ্চিদা নন্দ রায়, লিতু হাসানাত রায়, শিরাজাম মুনিরা পাখী, শাহানাজ আক্তার, ফারহানা দিবা, লুনা এবং শায়লা শারমিন বেনা। ‘ও মুই পালকিতে না চড়োং এবং আবারো ভোর আবারো অপেক্ষা’ গানের কথায় 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী আরিফ হোসেন, বিকাশ রায়, শিব সুন্দর বর্মণ, শাকিল ইসলাম, আফরিদা হক, গঙ্গা রাণী রায়, পূর্ণতা দাস ও তুবাশ্রী রায়। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মুকুল চন্দ্র রায়, মাসুদ, নিপেন চন্দ্র রায় ও নরেশ চন্দ্র রায়। একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী শিলাজাম মুনিরা পাখী এবং পূর্ণ চন্দ্র রায়।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য কাজল দেওয়ান ও তাঁর দলের পরিবেশনায় কবিগান ‘কাম আর প্রেম’ ।
কবিগান: কবিগান এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান। এখানে দুটো দল থাকে। প্রত্যেক দলের দলপতিকে বলে কবিয়াল। এক সময় এদের কবিওয়ালা বা কবিতাওয়ালা বলা হতো, তবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এঁরা সরকার বা কবির সরকার নামে সমধিক পরিচিত। দলের সহযোগী শিল্পীদের দোহার বলা হয়। কবিগানের আবির্ভাব কাল নিয়ে সামান্য কিছু মতভেদ আছে। তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে রাম বসু সর্বপ্রথম এটিকে সত্যিকার তাৎক্ষনিকের লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসেন যে লড়াই কবিগানের অন্যতম বৈশিষ্ট। রাম বসুর আগে কবির লড়াই অনেকটা যাত্রার লড়াইয়ের মতো ছিলো কিন্তু রাম বসু থেকে কবির লড়াই অকৃত্রিম প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হয়। সাধারণত শীতের সময় রাতের বেল কবি গানের আসর বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও সারা বছর বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, পীরের ঔরস ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও কবি গানের আসর বসে থাকে।
২৩ জানুয়ারি ২০২০
শেষ হলো ২১দিনব্যাপী বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০
সমাপনী দিনে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য সুনামগঞ্জের ‘ধামাইল’এবং বরগুনা, মুন্সিগঞ্জ
খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলার পরিবেশনা
জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহুমূখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ দ্বিতীয়বারের মতো ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’ আয়োজন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পাঁচ হাজারের অধিক শিল্পী ও শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে ২১ দিনব্যাপী একাডেমির নন্দনমঞ্চে এই শিল্পযজ্ঞ পরিচালিত হয়। ঐহিত্যবাহী লোকজ খেলা, লোকনাট্য ও সারাদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। উৎসবে প্রতিদিন ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও সংগঠনের পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে একটি লোকনাট্য পরিবেশিত হয়।
২৩ জানুয়ারি উৎসবের সমাপনী দিনে বিকাল ৪টায় নন্দনমঞ্চে সমাপনী আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিল্পীদের পরিবেশনায় কোলাজ গান পরিবেশন করে শিল্পী সাফান, সুপ্ত, শুশমী, অমিত, সাফিন ও লিতি।
বরগুনা জেলার পরিবেশনায় জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, বাবুল কৃষ্ণ সাহা’র পরিচালনায় ‘সাগর পাড়ের মানুষ মোরা, বিশ্ববাসী চিনলো তোমায়’ ২টি সমবেত সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী প্রতাপ, সুজন, রক্তিম, আকাশ, প্রবাস, ঝুমা, নিশাত, হিরা, দিপান্বীতা, আশালতা ও ছানিয়া। মেহেদী হাসান বেলাল এর নৃত্য পরিচালনায় ‘মোগো মেজাজ বোলে গরম এবং দেশে দস্যু এলো মেলা’ 2টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে শিল্পী মেহেদী, নিশাদ, শাহরিয়া, নাঈম, রিফাত, অন্ত, দীপ্তি, তাহরিমা, ফারজানা ও জিসমি।  যন্ত্রে সোহিনী রাগ পরিবেশন করে শিল্পী বাবুল, কালিদাস, আরিফুর রহমান, শিপন, বিপুল, শুভ ও শামিম হোসেন। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী মিলন চন্দ্র কর্মকার।
মুন্সিগঞ্জ জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘শোক একটি মুজিবরের থেকে ও বিজয় নিশান উড়ছে ঐ’ ২টি সমবেত সঙ্গীত এবং ‘দে তালি বাঙালি ও কারার ঐ লৌহ কপাট’ গানের কথায় ২টি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে মুন্সিগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীবৃন্দ, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ যন্ত্রে সুর তোলেন মুন্সিগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী শিশির রহমান এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী শিতল।
খাগড়াছড়ি জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, ‘শৈল থেকে সমতটে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত দেশাশ্ববোধক গান এবং একটি মুজিবরের থেকে’ ২টি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মোঃ ফারুক, মোঃ জুয়েল. উত্তম রায়, নিয়ং মারমা, সুমি আক্তার, অনুশ্রী চাকমা, উলিপ্রু মারমা, উক্রাসং মগ, পাখী ত্রিপুরা, তৃষিতা চাকমা, প্রত্যাশা চাকমা ও সুকর্না দে। ‘চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও বাঙালি ভাষার গানের কথায় দেশাত্ববোধক গান এবং চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী জুম নৃত্য’ পরিবেশন করে নৃত্যশিল্পী রিয়া চাকমা, রুবিনা চাকমা, রেশমী চাকমা, জেনিয়া চাকমা, হেলী চাকমা, সুফিয়া চাকমা, মেমাচিং মারমা, প্রমিস চাকমা, সাচিং মারমা, রুপান্তর চাকমা ও সমর বিজয় চাকমা। যন্ত্রে চট্টগ্রামের পাহাড়ী গানের সুর তোলেন শিল্পী গৌতম মনি চাকমা, প্রেমেন্দু চাকমা, মঙ্গল কান্তি চাকমা, রত্ন সেন চাকমা, ডেবিট চাকমা, মান্তি প্রিয় চাকমা, শ্যামল চৌধুরী, এস এস শ্রাবন ও রাকেশ দে। ‘মুজিব তোমার সোনার বাংলা’ পরিবেশন করে জাতীয় পর্যায়ের কন্ঠশিল্পী শাইলু শাহ ও অনুশ্রী চাকমা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিল্পী শাফিন আরমান।
চট্টগ্রাম জেলার পরিবেশনার শুরুতে জেলা ব্রান্ডিং ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রামের শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও যন্ত্রসঙ্গীত এবং জাতীয় পর্যায়ের ও উপজেলা পর্যায়ের কন্ঠশিল্পীদের পরিবেশনায় একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।
একাডেমি প্রাঙ্গণে রাত ৮টায় দর্শনীর বিনিমেয়ে মঞ্চস্থ হয় সজল কান্তি সরকারের রচনা ও গৌতম কর তপন এর নির্দেশনায় এবং একতা নাট্য সংস্থার পরিবেশনায় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ধামাইল পালা ‘রাই কিশোরী’। সংগীত পরিচালনায় সোহেল রানা ও কন্ঠশিল্পী ফারজানা আক্তার আশা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অর্চিনাগু-শ্রী কৃষ্ণ, সম্পা পাল-শ্রীমতি রাধা, মৌলি তালুকদার-বৃন্দা, নোভা চৌধুরী-ললিতে, রুহি দেবনাথ-বিশকে, মাশিয়াত সুবহে আলম মাহি-ভ্রমর এবং বৃষ্টি মন্ডল, পাখি বৈদ্য, পিংকি সরকার, বন্যা সরকার হিয়া, সাজনা আক্তার ইতি-সখিবৃন্দ। যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন কপির ঋষি, কৌশল দাস বিজন এবং সোহেল রানা।
২৪ জানুয়ারি ২০২০
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‘সৈকত সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’
‘শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সারাদেশে বিস্তৃত পরিসরে কাযর্ক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যটন শহর কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে প্রথম বারেরমতো ‘সৈকত সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’-এর আয়োজন করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৪ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল সাড়ে ৪টায় কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতের লাবনী পয়েন্টে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এর আগে সৈকতের সুগন্ধা এলাকা থেকে লাবনী পয়েন্টে অনুষ্ঠানস্থল পর‌্যন্ত বর্নিল শেভাযাত্রা অনুষ্টিত হয়।
কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতের অবস্থিত জেলা প্রশাসকের উন্মুক্ত মঞ্চে উৎসব উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আফসার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আদিবুল ইসলাম। কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান।  কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কায়সারুল হক জুয়েল, কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত পাল বিশু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুদিপ্তা চক্রবর্তী।
প্রতিবছর এধরনের উৎসব আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে উদ্বোধক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, প্রতি জেলা উপজেলায় বিস্তৃতি পরিষরে কর্ক্রমের অংশ হিসেবে এই আয়োজন। এছাড়া পযটন এলাকায় নিয়মিত এই ধরনের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্টকদেরকে সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ২০২০ দুই দিনব্যাপী দুইদিনের এই উৎসবে সংগীত, নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবেশনা এবং পারফর্মেন্স আর্টসহ বৈচিত্রপূর্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বান্দারবান ও বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির পাঁচ শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণ করবেন।
এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৪৩ ফুট দীর্ঘ প্রতিকৃতি কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতে ৭দিনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।
সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে ছিলো বান্দরবানের ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সমবেত নৃত্য পানি তোল ও বোতল নৃত্য, বম সম্প্রদায়ের স্বাগত নৃত্য ও বাঁশ নৃত্য, মারমা সম্প্রদায়ের ময়ূর নৃত্য ও ছাতা নৃত্য; ম্রো সম্প্রদায়ের নববর্ষের নৃত্য ও যুগল নৃত্য, চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু নৃত্য ও জুম নৃত্য, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের। একক সংগীত পরিবেশন করেন কক্সবাজারের শিল্পী মানষী বড়ুয়া; শিল্পী মিনা মল্লিক; শিল্পী মেহরীন রাহাব্বাত ইফশিতা ও মো. জহিদ। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত শিল্পীবৃন্দ। সমবেদ নৃত্য পরিবেশন করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল দল এবং অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে সুজন মাহবুবের কৃৎকলা ‘সমুদ্রের গর্জন’ পরিবেশিত হয়।
২৫ জানুয়ারি ২০২০
শেষ হলো ‘সৈকত সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২০’
‘শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সারাদেশে বিস্তৃত পরিসরে কাযর্ক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যটন শহর কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে প্রথম বারেরমতো ‘সৈকত সাংস্কৃতিক উৎসব 2020’-এর আয়োজন করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৪ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল সাড়ে ৪টায় কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতের লাবনী পয়েন্টে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এর আগে সৈকতের সুগন্ধা এলাকা থেকে লাবনী পয়েন্টে অনুষ্ঠানস্থল পর‌্যন্ত বর্নিল শেভাযাত্রা অনুষ্টিত হয়।
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২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় দিনের আয়োজনের আয়োজন শুরু হয়েছে অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীদের পরিবেশনার মধ্যদিয়ে। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ‘দুঃখিনী বাংলা, জননী বাংলা’, ‘মঙ্গল হোক এই শতকে’ ও ‘বুকের ভিতর আকাশ’ গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করে  বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একক সংগীত পরিবেশন করেন একাডেমির সংগীত শিল্পী সুচিত্রা, সেতু ও রূপসা। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো চট্টগামের মাইজভাণ্ডারি গান এবং বাংলাদেশের ১ম ব্যাণ্ডদল স্পন্দনের পরিবেশানায় ব্যণ্ড সংগীত।
একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীরা পরিবেশন করে পাইপ ব্যালেন্স, দিয়াবো ব্যালেন্স, রোপ রাউন্ড, রোলার বালেন্স, মার্শাল আর্ট, হাই সাইকেল ও রিং ডান্স।
বান্দারবান এর পাঁচটি সম্প্রদায়ের নৃত্য পরিবেশিত হয়। পাংখুয়া সম্প্রদায়ের পুষ্পনৃত্য, খেয়াং সম্প্রদায়ের মাছ ধরা নৃত্য, তনচঙ্গা সম্প্রদায়ের যুগলনৃত্য, লুসাই সম্প্রদায়ের জীবন ধারা নৃত্য এবং চাক সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য পরিবেশিত হয়।
গতকাল কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতের অবস্থিত জেলা প্রশাসকের উন্মুক্ত মঞ্চে উৎসব উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আফসার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আদিবুল ইসলাম। কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান।  কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কায়সারুল হক জুয়েল, কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত পাল বিশু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুদিপ্তা চক্রবর্তী।
২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ২০২০ দুই দিনব্যাপী এই উৎসবে সংগীত, নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবেশনা এবং পারফর্মেন্স আর্টসহ বৈচিত্রপূর্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বান্দারবান ও বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির পাঁচ শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণ করবেন।
উৎসব প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৪৩ ফুট দীর্ঘ প্রতিকৃতি কক্সবাজার সমূদ্রসৈকতে ৭দিনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।
২৭ জানুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’র ‘সুলতান স্বর্ণ পদক ২০২০’
ভূষিত হলেন অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান
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বাংলাদেশের চারুশিল্পীরা বিভিন্ন আঙ্গিক, শৈলী ও মাধ্যমে বহুমুখী শিল্পচর্চা করেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, মৃৎশিল্পকর্ম, দেয়ালচিত্র, স্থাপনাশিল্প এরকম নানা প্রকার শিল্পচর্চায় আমাদের প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিল্পীরা তৎপর রয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যতিক্রমধর্মী উপাদান প্রয়োগ করে সৃজনধ্যানে নিবিষ্ট।
বিশ্ব বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে প্রতিবছর ১ জন বিশিষ্ট চারুশিল্পীকে সুলতান স্বর্ণ পদক প্রদান করা হয়।  প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এস এম সুলতানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী ২০২০ উপলক্ষে ২৭ জানুয়ারি সুলতানের কর্ম ও জীবনের উপর আলোচনা ও সুলতান স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। সুলতান স্বর্ণ পদক ২০২০ পেলেন অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান। পদকপ্রাপ্ত শিল্পীকে আজ ২৭ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল 5টায় নড়াইল সুলতান মঞ্চে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রদত্ত সুলতান (স্বর্ণ) পদক তুলে দিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।
বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’র  ‘সুলতান স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন শিল্পী কাইউম চৌধুরী, রফিকুন নবী, মর্তুজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মাহমুদুল হক, আব্দুস শাকুর শাহ্, আবুল বারাক আলভী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, আবু তাহের, হামিদুজ্জামান খান, মনিরুল ইসলাম, মনসুর উল করিম, কালিদাস কর্মকার, আব্দুল মান্নান, হাশেম খান ও ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার।
‘নাজমা আক্তার-এর ছবি মূর্তের অমূর্ত রূপ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
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বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায়  ২৭ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার বিকাল ৫টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রথিতযশা শিল্পসমালোচক শ্রী মৃণাল ঘোষ লিখিত ‘নাজমা আক্তার-এর ছবি মূর্তের অমূর্ত রূপ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও স্থপতি সামসুল ওয়ারেস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।
